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ভূমিকা 

বর্তমন বইটি মিখাইল ইলিনের "ণনু০জ 10811 73908179 & (19069 

এর পংকষিপ্ত অনুবাদ । আদিম যুগ থেকে শুরু করে বিবর্তনের নানা স্তরের 

ভৈত্তর দিয়ে ম্বাহ্ষ আজ কেমন করে লারা বিশ্বময় কর্তৃত্ব করছে খুব অল্প 

কথায় সে বিরাট ইতিহাস রূপকথার মত করে এই বইটিতে বল! 

হয়েছে । বইটিও তাই সোভিয়েট দেশের কিশোর্-কিশোরীর কাছে 

অত্যন্ত আদরের । 

অযথা ভূতপ্রেতের কাহিনী দিয়ে তাদের মন ভারাক্রান্ত না করে 

বাস্তব ইতিহাসের সঙ্গে কিশোরদের পরিচয় ঘটানো দরকার । ইলিনের 

লেখার সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তারাই জানেন যে, ছুর্ববোধ্য বিষয়ও 

কত হৃদয়গ্রাহী করে কিশোরদের পরিবেশন করা সম্ভব ! 

তারই অন্গনরণে বাংলার কিশোরদের হাতে দেবার জন্যে যথাসাধ্য 

সরল ও সহজবোধা ভাষায় “মানুষ কি করে বড় হল? লিখতে চেষ্টা করেছি। 

এরকম বই-এর একান্ত প্রয়োজন ছিল বলেই সাহদ করে এগিয়েছি। 

কতদূর সফল হয়েছি বলতে পারি না। প্রচুর ছবি দিয়ে বইটি সম্থ দ্ধ 
করতে ত্রুটি করনি। 

বন্ধুবর হ্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্যের সাহাযা না পেলে আমার পক্ষে এ দুরহ 
কাজ স্ভব হত না। শিল্পী হুধ্য রায় বইএর বছ ছবি একে সাহাধ্য 
করেছেন। প্রচ্ছদপট-শিল্পী হচ্ছেন আমার তরুণ বন্ধু রবীন চন্দ । 



০. 

স্বাল্হজ্ব-ৈভন্ ন্ | 

৫৫ 

এই পৃথিবীতে একজন দৈত্য আছে জানো ? 
--তার হাতে এত জোর যে অক্রেশে সে বড় বড় রেলগাড়ী 

টেনে উপরে তুলতে পারে। 
--তার এমন পা যে সে এক দিনেই হাজার হাজার 

মাইল দুরে যেতে পারে। 



মান্ধব কি করে বড় হুল 
টি 

_-তার পাখা এমন যে ০ ইচ্ছে করলেই মেঘের উপর 
দিয়ে পাখীদের চাইতে ও উঁচুতে উড়ে যেতে পারে । 

-তার এমনি সুন্দর ডানা যাতে করে সে যে-কোনও 

মাছের চেয়ে ভালভাবে জলের উপরে কিংবা" জলের নীচে 

অনায়াসে সাতার কাটতে পারে । 
--যা দেখ! যায় না এমন সব জিনিসও তার চোখে ধরা 

পড়ে। 
--পৃথিবীর এক প্রান্তের কথা আর এক প্রান্তে বসেও 

সে শুনতে পারে। 

--তার গায়ে এতই জোর যে, সে সোজা পাশাছের ভেতর 

ঢুকে যেতে পারে--আর ইচ্ছে করলেই বড় বড় জল প্রপাতও 
মাঝপথে থামিয়ে দিতে পারে। 

_সে নিজের সুধিধামত পৃথিবীকে তৈরী করে নেয় 
_ জঙ্গল কেটে ফলফুল-শাকসবজির বাগান করে, 

এক সমুদ্রের সঙ্গে আর এক সমুদকে যোগ করে 

দেয়--মরুভূুমিতেও জল দিয়ে তাকে শস্ত-শ্যামল করে 

তোলে । 

--ভোমরা বলবে £ কে এই দৈত্য! তাই না? 

--সে দৈত্যই হচ্ছে মানুষ । 

মান্নব কেমন করে এত বড় দৈত্য হয়ে দাড়াল? 
এ বইতে সে কথাই তো৷ আমরা বলব । 



মান্ব কি করে বড় হল ৩ 

অদ্ষ্য খাঢায় 
এমন একদিন ছিল যখন সত্যি মানুঘ দৈত্য ছিল না। সে 

ছিল খুব ছোট্র--একেবারেই বামন। আশেপাশে চারদিকের 
কোনকিছুর উপর তার কোথাও এতটুকু কর্তৃত্ব ছিল না--সে 

ছিল তাদের অনুগত দাঁস মাত্র ! 

যে-কোনও পশুপাথীর মতই প্রকৃতির উপর তার কোন জারি- 
জুরি খাটুত না। এককথায়, বিন্দুমাত্র স্বাধীনতাও তার ছিল না । 

তোমরা বলবে ঃ কেন স্বাধীনতা ছিল না? ইচ্ছে মত 
কাঠবিডালী কি এক গছি থেকে আর এক গাছে দৌড়য় না? 
সে তে৷ আর খাঁচায় আটকে নেই ! কাঁঠঠোকুরা গাছ ঠোক্রায় 
বলে কি সেই গাছের সঙ্গে বাধা রয়েছে? 

কথাট। শুনতে হাসি পায়, না? কারণ সত্যিই তো 

কেউ কাঠবিড়ালী কি কাঠঠোক্রাকে খাঁচায় ধরে রাখেনি ! 
তবু এরা সব অদৃশ্য খাঁচায় ধরা পড়েছে-_কেউ কোন্‌ও 

দিন সে.খাচা দেখতেও পাবে না। এমন একদিন ছিল যখন 

মানুষও এ রকম অদৃশ্য খাঁচায় আর শেকলে বাধ ছিল। যদি 
দেখতে চাও কি রকম খাঁচায় আর শেকলে মানুষ বাঁধা থাকত 

এবং কেমন করেই বা তারা শেকল ভেঙ্গে বেরুল-_তাহ্‌লে 

বনেজন্গলে মানুষের যে-সব বন্দী কুটুন্ব রয়েছে তাদের অবস্থা 

দেখলেই বুঝতে পারবে । কাজেই মানুষের কথা বলবার জাগে 

এ বইয়ে জঙ্গলের জন্তজানোয়ারের কথা বলতে হবে। 

নিই, ৫০৯ রলিপরিসন তত উঠান লরি সা সিএ ছি আজ সদ জামিল কাসিত সি 



মানুষ কি করে বড় হল 

পাখার মত স্বাধীন 

লোকে কথায় কথায় বলে, “পাখীর মত স্বাধীন” ; কিন্তু 

তোমর! কি সত্যি মনে কর যে কাঠঠোক্‌র স্বাধীন ? স্বাধীন 
হলে তো সে যেখানে খুশী যেতে পারত আর যেখানে ইচ্ছে 
বাস করতে পারত। কিন্তু কাঠঠোকুরাকে একবার বড় বড় 

গাছ-না-থাক] জায়গায় চালান দিয়ে দেখ ন1। সে মরে যাবে। 

গাছ নাহলে সেথাকভে পারে না। মসেযেন এক অদেখা 

শেকলে গাছের সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে । 

. শুধু কাঠঠোকুরা কেন, আরও নানান পাখী আছে যারা 
এমনি না-দেখা শেকলে বাঁধা পড়ে আটকা রয়েছে । তাদের 

চারপাশে যেন দেয়াল ঘেরা, তার বাইরে উড়ে যাবার ক্ষমতা 
তাঁদের নেই । 



মানব কি করে বড় হল ৫ 
স্সিস্রিস্সসিল্ছস্সিশি ইনি ্ডি ০০ সি সস সসসস্সসসডি 

বনেজঙ্গলে বেড়ান 
বনেজগ্গলে বেড়াতে গেলে পথে এরকম অদৃশ্য দেয়াল বন্ধু 

নজরে পড়বে । চিড়িয়াখানার মত! প্রত্যেক জঙ্গল অমনি 

নানা রকমের খোয়াড় আর খাঁচায় ভরতি। 

জঙ্গলে ঢুকলেই দেখবে, আস্তে আস্তে জঙ্গলের রূপ 
বদলাচ্ছে । কখনো ফার' গাছের মধ্যে রয়েছে- কখনো দেখবে 

একটু পরে তোমার চারপাশে পাইন গাছের ঝাড়।--কোনট! 
ছোট, কোনটা বড়। 

খালি-খালি ঘ্বুরে বেড়াবার জন্তে জঙ্গল দেখে বেড়ালে তেমন 
কিছু নজরে পড়বে না। কিন্তু কোনও অভিজ্ঞ লোককে 



৬ মাঁছষ কি করে বড় হল 

জিজ্ঞেন করলেই তিনি বলে দেবেন, এগুলো সব ভিন্ন ভিন্ন 

জঙ্গল । চিড়িয়াখানার মত যদ্দি নানা রকম চিহ্ন এ সব জঙ্গলে 

এটে দিতে পারা যেত, তাহলে দেখতে “ফার' জঙ্গলে থাকে শুধু 
কাঠঠোক্রা, কাঠবিড়ালী, কেঠো ইছুর__ আরও নানারকম 
জীব। আবার পাইন জঙ্গলে পাওয়া যেত থাস পাথী, 

চক্কর-দেওয়! কাঠঠোকরা-_-এই সব । ্‌ 
প্রত্যেক জঙ্গলই মস্ত বড় খাঁচার মত। তারই মধ্যে 

রয়েছে ছোটি ছোট খোয়াড়। বড় বড় বাড়ী যেমন ছু-তিন 

তলা হয়--তেমনি আবার জঙ্গলও ভিন্ন ভিন্ন তলায় ভাগ কর! 

থাকে । যেমন ধর, পাইন গাছের জঙ্গল | প্রায়ই তা দোতলা, 

বড়জোর, তিনতলা হয়। একতলায় থাকে ঘাস আর 

শেওলা। ছোট ছোট ঝোপ আর আগাছ। থাকে দোতলায় । 

তিনতলায় থাকে খাটি পাইন। বডবড় ওক গাছ হয়তো 

সাততলাও হয়। একেবারে উচু সাততলা থেকে ওক গাছ নিজে 
পাতা মেলে জঙ্গলে ছায়া! দেয় । বর্ধাকালে দে সবুজ--আর 
শরংকালে নান। রংএর পাতায় ভরতি । ওক গাছের মাঝামাঝি 

থাকে জংল! আপেল, নর তো ডালিমের গাছ। আরও নীচে পাচ- 
তলায় থাকে হেজেল ঝোপ, হথর্ণ গাছ, আরো অনেকে । এর 

নীচে থাকে ঘাস আর ফুল। এগুলোও আবার কয়েক তলায় 

ভাগ করা। সবার উপরে অর্থাৎ আমাদের হিসেব-মত চার- 

তলায় থাকে “বেল” ফুল ; (তিনতলায় ফার্ন গাছের ফাকে ফাকে 

পাহাড়ে-লিলি ফুল ফোটে £ দোতলায় ফোটে ভায়োলেট ফুল 



মান্য কি করে বড় হল ৭ 
পাস শশা অর এটি উপর রস ইস্ট ক শশী সি চে শাদা শপ নি রনি ও রস জা 

_আর একতলায় থাকে পাতাওয়াল! শেওলা | একতলারও 

নীচে থাকে গাছের গুঁড়ি! এসব ভিন্ন ভিন্ন তলায় প্রত্যেকটিতে 
আলাদ ভাড়াটে আছে--সবার উপরে সাততলায় থাকে চিল, 

আরও নীচে থাকে কাঠঠোক্রা, পাঁচতলায় থাকে যত সব 
গাইয়ে ভাড়াটে । পাঁচতলার পাখীর গোটা জঙ্গল তাদের 

কাকলি আর শিসে ভরিয়ে রাখে। একতলার ভাড়াটে 
হচ্ছে জংলা মোয্গ। তারা মাটিতে চরে বেড়ায়। 
একতলারও নীচে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে থাকে মেটে ই'ছর। 

এই বিরাট সাততল]| বাড়ীর এক-এক তলা আবার এক- 

এক রকম। সাততলায় খুব আলো-হাওয়া। একতলা 

তেমনি অন্ধকার আর স্তাতসেতে। শীতকালে থাকবার 
জন্যে মাটিতে গর্ত খুড়তে হয়। মাটিতে গর্ত খুঁড়লে দেখবে, 
খুব শীতের সময়েও গর্তের ভেতর বেশ গরম । ওক গাছের 

কাণ্ড খুব ঠাণ্ডা । শীতের সময় সেখানে কেউ থাকলে জমে 

যাবে-_কাজেই গরমের সময় ওখানে ৰেশ আরাম । এসব 

জায়গায় পেঁচা, বাছুড় অনেক থাকে-দিনের বেল! তারা! 

কোনও রকমে ঝিমিয়ে কাটিয়ে দিয়ে রাতের বেলায় চরতে 

বার হয়। . 

বাইরে মানুষ প্রায়ই বাড়ী বদল করে--কিস্তু জঙ্গলের 

জীবের! তা পারে না । কারণ আগেই বলেছি । জঙ্গলের জীবেরা 

কেউ স্বাধীন নয়--তারা সবাই বন্দী! তারা যেখানে থাকে 

সেটাই তাদের জেলখানা । নীচের -জংলা মোরগ সেই ঠা 
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স্যাতূসেতে একতলা ছেড়ে কখনো উপরের আলো-বাতাসে 

যেতে পারবে না। 
কিন্ত কেন এমন হয় বলতে পার ? কেন সব জংলা জীব 

আপন আপন জঙ্গলের খাঁচায় বন্দী হয়ে থাকে? কেউ নিজের 

খাঁচা ছেড়ে আর কোথাও গিয়ে থাকতে পারে না কেন ? 

ফা গাছের পাখা ব্রসবিলেন্ন সঙ্গে মালাকা€ 

ফার গাছের ক্রমবিল পাখী কি ভাবে থাকে, খায় আর দিন 

এ এট কাটায় এবার দেখা যাক। 
রা তার সঙ্গে দেখা করার সব 

চেয়ে ভাল সময় হচ্ছে সকালে 
_-জল খাবার সময় কিংবা 

দুপুরের খাবার সময় । অবশ্য 
কখন যে তার জল খাবার 

সময় শেষ হ'য়ে দুপুরের খাবার 

সময় হয় তা বল। খুব কঠিন। 
খাবার জন্যে আমাদের চাইতে 

তার অনেক বেশী সময় লাগে। 
ক্রস্বিল পাখী সাহেবদের মত খাবার সময় ছুরি আর কাট! 

ব্যবহার করে না। ভার যন্ত্রপাতির মধ্যে সম্বল হচ্ছে একজোড়া 
সুন্দর সাঁড়াশি । তাই দিয়ে সে শক্ত শক্ত বাদামও অনায়াসে 
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ভেঙে ( ভেতরের | শাস খেতে পারে । আর এ যন্ত্র তার হারিয়ে 

যাবার ভয় নাই-_নিজের ঠোঁটই হচ্ছে তার সাড়াশি। 
হাজার হাজার বছর এ ফার গাছে থাকার ফলে ফার-বাদাম 

খুব ভাল করে ভাঙবার জন্যে তার ঠোট তৈরি করে নিতে 
হয়েছে । অবশ্য বহুকালের চেষ্টায় ধীরে ধীরে সে সফল হতে 

পেরেছে । তারপরে ফার গাছেরও তখন তাকে না হলে 

আর চলে না। কেন-ন! ভাঙ! বাদামের টুকরো এদিক সেদিক 
না ছড়ালে তা থেকে ফার গাছের চারা গজাবে কেমন 

করে? আর নতুন নতুন ফার গাছ ন! জন্মালে ক্রস্বিলের 

বাচ্চাকাচ্চাদেরই বা চলবে কেমন করে? এ জন্তেই ফার 

গাছ আর ক্রম্বিল পাখীর মধ্যে এমন অটুট বন্ধন 
রয়েছে। 

ফার-ক্রস্বিল পাখীর যত ইচ্ছেই থাক না কেন, সে তার 
নিকট-আত্মীয় পাইন-ক্রস্বিলের বাড়ী গিয়ে থাকতে 
পারবে না। এর কারণ, ফার-ক্রস্বিলের ঠোট শুধু ফার 
বাদামই ভাঙতে পারে, এমনি করে গড়ে তোলা হয়েছে। 

তা দিয়ে পাইন বাদামের মত শক্ত জিনিস ভাঙা অসম্ভব । 

পাইন-বাদাম ভাঙ। আবার পাইন-ক্রম্বিলের একচেটে 

কাজ। এজন্যই ফার-ক্রস্বিল থাকে কার গাছে আর পাইন- 
ক্রস্বিল থাকে পাইন গাছে। তারা নিজেদের খেয়াল 
মত কিছু করে নি। দরকার" হয়েছে বলেই তাদের কেউ 

ফার গাছে থাকছে আর কেউ থাকছে পাইন গাছে। 
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ওদের যেমন স্বাধীনতাও নেই, তেমনি না খেয়ে 

মরবার ভয়ও নেই। কিবা গ্রীষ্ম কিবা শীত, কখনই ফার বা 

পাইন বাদামের অভাব নেই । শীত কালেও ক্রস্বিল পাখীরা 
ফার গাছ ছেড়ে অন্য কোথাও যায় না। তার খাওয়ার 

মত প্রচুর বাদাম সেই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও ফার গাছেই 
মজুত থাকে । 

জঙ্গলের বন্দীনা 

ঠিক এ ভাবে যদি বনজঙ্গলের প্রত্যেক বন্দীর বিচার করি, 
তা হলে আমরা দেখব যে, তাদের সবাই. নিজের নিজের 

জঙ্গলে যার-যার তলায় চোখে-দেখার নাগালের বাইরে 

এমন এক শেকলে বাঁধা পড়েছে যা ভাঙা সহজ নয় । 

ংল। মোরগ থাকে একতলায়। কারণ তার খাবার 

থাকে মাটির নীচে গর্তের মধ্যে । লম্বা ঠোইউ দিয়ে তার পক্ষে 
মাটির পোকা খুঁটে খাওয়া সোজ।। গাছে থাকলে সে যে 
কি করত--তা এক সমস্তা ৷ "কাজেই জংলা! মোরগ কখনই 

গাছে গাছে বেড়ায় না। তেমনি কাঠঠোক্রাও মাটিতে নেমে 
কিযে করবে তান জানায় গাছে-গাছেই থাকে । কখনে। 
কখনো কাঠঠোক্রা হয়তো সারা! দিনই একটি ফার গাছের 
চারপাশে ঘুরে ফিরে হয়রাণ হয়। তারা কি ঠোক্রায় সমস্ত 
দিন ধরে | 
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ফার গাছের ছাল যদি তুলে ফেলতে পার তাহলে (দেখবে, 

সেই ছালের নীচেই সমস্ত কাণ্ডের চারপাশ দিয়ে জাকার্বাকা 
লাইম চলে গেছে। কার গাছের গায়ে একরকম পোকা 
এ লাইন করে। কিছু দূর গিয়েই একটা গর্তের মধ্যে এ লাইন 

শেষ হয়। সেই গর্ভে পোকাগুলোর বাচ্চা থাকে । সেই সব 
বাচ্চা এ গর্তেই ক্রমে গুটি থেকে বড় বড় পোকা হয়ে দাড়ায় । 
এই পোক। (উইভিল ) ফার গাছেই থাকতে পারে। সেই 
তার অভ্যাস। আবার কাঠঠোক্রারও এঁ উইভিল পোকা 
না হলে চলে না। এসব গর্তের মধ্যে যেমন করেই পোকার 
গুটিরা লুকিয়ে থাক না কেন, মস্ত বড় মোটা ঠোঁটের আর 
জিবের জোরে কাঠঠোকুরা সেই গর্ত থেকে তাদের টেনে বার 
ক'রে নিয়ে আসে। 

আমর! এবার পাচ্ছি ঃ ফার গাছ--উইভিল পোকা-_-কাঠ- 

ঠোকৃরা £ এই তিন-জোড়া শেকল। বিজ্ঞানীরা এই শেকলকে 
বলেন “খাগ্য-শঙ্খল।” জঙ্গলের বন্দীরা এই শেকলে বীধা 

রয়েছে । মাংসাশী জংলা মার্টেন জন্তর কথাই ধর। 
মে জঙ্গলে থাকে কেন? কারণ, তার আবার অন্ত একট! 

ংলা! জীব কাঠবিড়ীলী না হ'লে চলে না। কাঠবিড়ালী 
জঙ্গলে থাকে কেন? জঙ্গল ছাডা তার অন্ত কোথাও খাবার 
মেলে না বলেই। একবার জনকয়েক শিকারী কাঠবিড়ালীর 
পেট চিরে দেখেছিল, তারা কি খায়। দেখ! গেল, তাদের 

পেটে রয়েছে শুধু ব্যাঙের ছাত। আর ফার বাদাম । ত৷ হলে 



১২ মারব কি করে বড় হল 
৯ ক সদ জাল এল পাত কউ এ রানি ভাস 85 কাত নখ "৯ তল জান শিস জা ইটা পি ই জাতি পি রত পি পিছ ৯ বাসটি টি জি লস সি ছি রি ভি পা উল জা 

এবার আমরা পেলাম ঃ মার্টেন__কাঠবিড়ালী__ব্যাঙ্ের ছাতা 

_ফার বাদাম । 

এভাবে খাগ্য-শঙ্খল আরও বাড়িয়ে নেওয়। যায় ॥। মার্টেন 

ও কাঠবিডালী কেন জঙ্গলে থাকে তা তো জানলাম । কিন্তু 

ব্যাঙের ছাতা কেন গজায়? আমরা অনেকেই" তো ছোট 

বেলায় ব্যাঙের ছাতা তুলেছি । কখনো আমাদের মনে 
এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে কি ? পশুপাখীর মত ব্যাঙের ছাতাকে ও 

বাধ্য হয়ে জঙ্গলে থাকতে হয় তার খাবার জন্যে । পচা সব 

ঘাসপাতা জম। হয়ে থাকে জঙ্গলে আর সেই সবই হচ্ছে 
ব্যাঙের ছাতার খাগ্ঠ। সেজন্যেই লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে, 

ব্যাঙের ছাতা যেখানে গজায় সেখানে একটা পচ ভ্যাপসা 

গন্ধ থাকবেই থাকবে । তা! হলে আমাদের খাচ্য-শৃঙ্খল আর ও 

বেড়ে গেল। মাটেন-কাঠবিডালী-ব্যাঙেরছাতা-পচ। জগ্জাল। 

মার্টেন নিজে ব্যাঙের ছাতা ন! খেলেও অদৃশ্য স্তরে তার সঙ্গে 

জড়িত। খাগ্-শৃঙ্খলের মারফতেই গাছ শালারা .এক জিনিস 
থেকে অন্য জিনিসের মধ্যে নৃ্য থেকে টেনে নেওয়া শক্তি 

চালান দেয় । 
জঙ্গলের বন্দীরা কিন্তু শুধু খাগ্য-শৃঙ্খলেই আট্ক! নয়। 

কালিফোনিয়ার (আমেরিকার ) কাঠঠোক্রা ছুটো। শেকলে 
জঙ্গলের সঙ্গে আটকা । প্রথমট। হচ্ছে, আহার করা আর 

দ্বিতীয়টি হচ্ছে আহাধ্য মজুত করা-_হল্দে পাইন-গাছের মধ্যে 
শর্ত করে সে ছর্দিনের জন্যে খাবার সংগ্রহ করে রাখে । হল্দে 
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পাইনের বাদাম না খেলেও তার পক্ষে হলদে পাইন 

নাহলে চলবে না। 

প্রবেশ নিষেধ 
নানা ছোট ছোট জঙ্গল নিয়ে বিরাট জঙ্গল-জগৎ গড়ে 

উঠেছে। জঙ্গল ছাড়াও পুথিবীতে রয়েছে ঘাসের মাঠ (প্র্যেরী), 
মরুভূমি, পাহাড়, সমুদ্র-_-আরও কত কি। প্রত্যেক প্র্যেরীতে 

জঙ্গলের মতই আলাদ1! আলাদা অনেক রকম অদৃশ্য দেওয়াল 
রয়েছে। সমুদ্রেও জলের নীচে আছে নানা স্তর। 

ইয়োরোপের কৃষ্চসাগরে এ রকম আটটি স্তর রয়েছে। 
প্রথম স্তরে যেখানে জল এসে পারের গায়ে ঠেকছে সেখানে 
থাকে বার্নাকৃল্‌ নামে একরকম হাস, কাকড়া__-এই সব। তার 
পরের দো-তলার একটু বেলে মাটিতে থাকে বড় কাকড়৷ 
আর সুলতান মাছ। শামুক থাকে আমারও নীচে । একেবারে 

সবার নীচে ভরে থাকে বিষাক্ত বাম্প সালফু্যুরেটেড হাই- 
ড্রোজেন। তাই বলে এটাও ফাকা যায় না। এক জান্তীয় 
বীজাণু এই রকম বিষাক্ত জায়গায় থাক অভ্যেস করে নিয়েছে। 
অন্য সব জীবনের পক্ষে য৷ বিব, এদের পক্ষে তাই দক্রকার । 

পৃথিবীতে প্রায় দশ লক্ষ রকমের বা জাতের ভিন্ন ভিন্ন জীব 
রয়েছে। সবাই নিজের নিজের জগতে চলাফেরা করে । কেউ 

থাকে জলে, কেউ বা ডাঙায়। কেউ আলো! ছাড়া বাঁচতে 
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পারে না, আবার কেউ আলে! মোটেই সহ্য করতে পারে 

না। কেউ হয়তো আগুনের মত গরম বালুতে মাথা গুজে 

থাকে, আর কেউ বা ঠাণ্ডা জলা জায়গা ছাড়া আর কোথাও 

থাকে না। একজনের জন্তে যেখানে প্প্রবেশ নিষেধ? অন্টের 

জন্যে সেখানে থাকে “ম্বাগতম্? ! 

যে জায়গায় পাখী টিকৃতে পারে না সেখানে থাকে মাছ। 

গাছের পর গাছ যে জায়গাটা জুড়ে থাকে সেখানে আবার 
শেওলা হতে পারে ভাল। মোট কথা, এই বিশ্ব সংসারে 
কোন জায়গাই ফাকা নেই। সব জায়গাতেই জীব- 

জন্তুর বাস। 

মেরুদেশীয় ভালুককে যদি আফ্রিকার জঙ্গলে এনে ছেড়ে 
দাও তো সে তক্ষুনি ম'রে যাবে । কারণ, তার গায়ে মেরুদেশের 

শীত সহা করার মত পুরু 'ফার' দেওয়া আছে। কিন্তু সে তো 
গরম সহ্া করতে পারে না! তেমনি এদেশের হাতীকে 

যদি আবার মেরুদেশে চালান করে দাও তার অবস্থাও 

সঙিন হয়ে দ্রাড়াবে। সে হয় তো এ প্রচণ্ড শীতে জমে 
মরেই যাবে। 

পৃথিবীতে শুধু একটা জায়গা দেখতে পাবে যেখানে 
সব দেশেরই জীবজন্ত থাকে! তা হচ্ছে ভিডিয়াখান।। 

চিড়িয়াখানায় দক্ষিণ আফ্রিকার পাশেই দেখবে অস্টে - 
লিয়াকে। অস্টেলিয়া আবার আমেরিক। থেকে কয়েক পা 
ঘূুরে। পৃথিবীর চারদিক থেকে জীবজন্তদের এনে সেখানে 
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জড়ে! করা হয়েছে । কেউ নিজে থেকে ইচ্ছে করে সেখানে 

আসে নি। মানুষই তাদের জোর করে এনে রেখেছে । 

এদের জন্যে কি মান্ুধকে কম কষ্ট করতে হয়! যেজস্ত 

. যেমন আবহাওয়ার মধ্যে লালিত পালিত হয়েছে, তার জন্যে 

ঠিক তেমনি আবহাওয়ার স্থষ্টি করে দিতে হবে। সমুদ্রে 
যার থাক অভ্যেস, তার জন্যে জলের পুকুর কেটে দিতে 

হয়। কারোর জন্যে বালু দিয়ে মরুভূমি তৈরী কর! দরকার । 
এক জন্ত যেন আবার অন্যকে না কামড়ায় তারও বন্দোবস্ত 

করতে হয়। মেরু ভল্গুকের চাই বরফের জলে স্নান আর 
বানরের দরকার গরম জল । সিংহের রোজ কীচা মাংস না 

হলে চলবে না--আর চিলের জন্যে ডানা মেলে উড়ে বেড়াবার 

জায়গা চাই । এই সব জীবজজ্তই নিজের নিজের আবহাওয়ায় 

থাকতে না পারলে মরে যাবে। 

তা হলে তোমরা জিজ্ঞেস করবে? মানুষ তো৷ একরকম 

জন্ত-_কিন্তু ঘেকেমন? সমতলভূমি, না জঙ্গল, না পাহাড়, 
কোথায় থাকে সে? যে মানুষ জঙ্গলে থাকে তাকে কি 
জন্গুলে মানুষ বলি? আর যে জলাভূমিতে থাকে তাকে 

কি বলি 'জলো মানুষ? 

না, তা নয়। 

কারণ যে-মানুষ জঙ্গলে থাকে সে-ই আবার সমতলভূমি 
কিংব! পাহাড়েও সচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারে। মানুষ পৃথিবীর 
সব জায়গাতেই বাস করে। মানুষের কাছে প্রকৃতিদেবীর 
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কড়া শাসন চলবে না । তার «প্রবেশ নিষেধের” কোনই দাম 
সেখানে নেই। মসুমের আবিষ্কারক পাপিনিন তার দলবল 

নিয়ে নয় মাস চলন্ত বরফের চাপের উপরে ছিলেন । ঠিক 
অমনি সাফল্যের সঙ্গে তারা যে জ্বলন্ত মরুভূমির ভেতরেও 
যেতে পারতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । 

আজকের মানুষের কাছে পৃথিবীতে অগম্য জায়গা কোথাও 

নেই । কিন্তু সব সময় তা ছিল না। 

পূর্বপুকুষদের সঙ্গে দেখা 

কোটি কোটি বছর আগের জঙ্গল আর আজকের জঙ্গলের 
মধ্যে ঢের তফাৎ। তখনকার গাছগাছড়া ছিল, সম্পূর্ণ 

অন্য ধরণের । আর তাতে থাকত সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবজস্তরা । 
তখনকার জঙ্গলের গাছের তুলনায় এখনকার গাছপাল। সব 
খুদে-খুদে মনে হবে । সে কালের জঙ্গলের উপরের তলায় 

ছিল প্রচুর আলো আর আওয়াজ । সুন্দর সুন্দর রীন পাখী 
ফুলের ঝাড়ের মাঝে মাঝে গান গেয়ে গেয়ে সমস্ত জঙ্গল 
জমজমাট করে রাখত । 

এক জাতীয় বনমান্ুষ সেই সব গাছে ডালেভালে এমন 

করে বেড়াত যে, মনে হত সমস্ত বনেজঙ্গলে কে যেন তাদের 
জন্যে গাছের সঙ্গে গাছের সেতু বেঁধে দিয়েছে। মায়েরা 

নিজে সমস্ত ফলমূল চিবিয়ে চিবিয়ে বুকের মধ্যে জড়ানে! 
৮ 
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ছেলেদের তাই খাইয়ে দিত। বড় বড় ছেলেরা মায়েদের 
পা ধরে ঝুলে থাকত। দলের কর্তা এগিয়ে যেত-_-আর 

সব দলবল আসত পেছনে পেছনে । কিন্তু ওগুলে। কি 
ধরণের বনমান্ুষ ? আজকাল আর সে ধরণের বনমানুষ 

দেখা যায় না। চিড়িয়াখানাতেও তেমন বনমান্ুষ নেই । 

এ সব বনমানুষ থেকেই মানুষ, শিম্পাঞ্ধী, গরিলা প্রভৃতির 
উৎপত্তি । 

কাঠঠোক্রার মত আমাদের পূর্ববপুরুষের। উপরের তলায় 
আটকা ছিল। জঙ্গলই তাদের কাছে ছিল বাড়ী-ঘর-_-সব 

কিছু । গাছের ফাকে ফাকে রাত্তিরে বসে তার! বাস! বানাত। 
জন্গলই ছিল তাদের দুর্গের মত। তাদের শক্র বাথের হাত 
থেকে বাচবার জন্তে তারা সব সময়ে গাছের উপরে উপরে 

থাকত। উচু ডালের ফল খেয়েই তারা দিন কাটাত। 
গাছে গাছে চলতে হত বলে তাদের তেমনি ভাবে তৈরীও 
হতে হয়েছিল। দরকার ছিল তীক্ষু দৃষ্টি-শক্তির, ক্ষিপ্র আন্কুল 
চালনার, শক্ত গার ধারালে। দাতের। 

আমাদের পূর্বপুরুষ বনমানুষের তাই--এতক্ষণে দেখতে 
পাচ্ছ-__বনেজঙ্গলে আটকা থাকত। শুধু তাই নয়। জঙ্গলের 
উপরের তল। থেকে নামবার উপায় তাদের ছিল না । 

হয়ত তো! তোমর! জিজ্ঞেস করবে, তা হলে তারা জমিতে 

নামলো! কি করে? তাই শোন। 



মানুষ কি করে বড় হুল ১৪ 
রগ ৬০ এস ভি লি জর ৪. এ কি ঠক ছি ওসি ০ পাও ও এসএ” ০ স্ চ ৬৬ চি ও তত স্মরন (নত নি হা ৭৯০টি ইরা ক সিন শস্ট কত শা সএ পাওলি শি জর টা আপি ৬৯ শিস পদক জীভ ভগ্ন শী জজ শীশ্চকন্খিতী 

নায়ক ও তার আত্মীয়-কুণুন্ব 

সে অনেক যুগের কথা । 

তখনকার লেখকরা কোনও নায়ক সম্বন্ধে লিখতে গেলেই 
প্রথম কয়েক অধ্যায়ে পাঠকদের জানিয়ে দিতেন নায়কের 
পরিচয়, তার আত্মীয়-কুটুম্ব সকলেরই কথা । তার পরে 
ক্রমে ক্রমে নায়ককে নিয়ে গল্পের বিষয় বর্ণনা করতেন । 

তাদের উদাহরণ অনুসারে আমর! বর্তমানে মানুষের কথা 

বলতে গিয়ে আগে তার আত্মীয়-কুটুন্বেরই পরিচয় দেব। 
কেমন করে সে প্রথম জগতে এল, হাটতে শিখল, ভাবতে 
শিখল, পেটের জন্য সংগ্রাম সুরু করল, সুখছুঃখের ইতিহাস 
গড়ল--সে সবই আসবে পরে। 

প্রথমেই বলে রাঁখা ভাল যে, এ বিষয়ট] ব্ড় কঠিন! কেমন 

করে আমরা পুরাকালের সেই বনমানুষের বর্ণনা দেব? 

কোটি কোটি বছর পরে সাক্ষ্য দেবার জন্যে কে বেঁচে আছে? 

শুধু মাত্র মিউজিয়মে বসে বসে আমরা সেই পূর্বপুরুষদের 
দেখা-সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু মিউজিয়মেও তাদের সম্পূর্ণ 
অবস্থায় পাওয়া কঠিন। হয় তো কোথাও তাদের ভাঙা 
হাত-পা! রয়েছে, নয় তো। দেখব ছু" পাটি দাত-মাত্র । 

দাত-না-থাকা বুড়োবুড়ী তোমরা! সবাই দেখেছ-_কিন্ত 
শুধু দত আছে আর সেই দাত দেখে তা-ই থেকে বুড়োবুডীর 
কল্পন। করতে পার ? 



২০ মানুষ কি করে বড় হল 
মা ০০১৬০২০০  র  র ে েরর র র হর  রে হককের সিসি কিস হ 

মান্থুষ যখন ছুই পায়ে ভর ক'রে সত্যি সত্যি দাড়াতে 

শিখেছে তখনো তার আত্মীয় গরিলা, ওরাংওটাং শিম্পা্জীর৷ 
ছুই পায়ে ভর দিয়ে চলতে পারে না_-তার। এখনও জঙ্গলেই 

থাকে। গরিল! শিম্পাঞ্জীর সঙ্গে মানুষের যে কোনও সম্পর্ক 
রয়েছে একথ। অস্বীকার করতে পারলেই যেন মানুষ বীচে। 

কিছুদিন আগে আমেরিকার একজন শিক্ষক তার ছাত্রদের 
শেখাচ্ছিলেন যে, বনমান্থুষের। হচ্ছে মানুষের পূর্বপুরুষ | 
তাতে আদালতে তার বিচার হয়েছিল। শহরের একদল 
নামকরা হোমরা-চোমরা লোক রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা 

করেন । তার! কাগজে লিখে দেন-_ 

“আমরা বাঁদর নই আর আমাদের নিয়ে বাঁদরামি করতেও 

দেব না|” 

বেচারা স্কুলের মাষ্টার! এই সব গাধাকে পিটে ঘোড়া 
করবার ইচ্ছে তার কোন কালেই ছিল না। সেই সময় 
বিচারকের ধমকানিতে হয় তো মাষ্টারের মনে হয়েছিল, 
“আচ্ছা, এট। নিয়ে যদি বিচার করতে পার তা হলে তে। 

ছেলেদের নামতা পড়াই বলেও আমার বিচার কর! 

বিচিত্র নয় 1” 
কিন্ত তিনি যাই ভাবুন না কেন, যথোচিত গান্তীর্য্যের সঙ্গে 

তার বিচার শেষ হয়ে গেল। 

বিচারে স্থির হ'ল £-- 

১। মানুষের সঙ্গে বনমানুষের কোনও সম্পর্ক নেই। 



মান্য কি করে বড় হল হ১ 
লিপ স্িপািসড পদ পি জজ লি অন রী রস পল শি অসি আর আতর ও রর পশলা ও ভি ৯ পট শপ 

২। আসামীর ১০০২ টাকা জরিমানা | 
স্থতরাং এতদিন ধরে বিখ্যাত বিজ্ঞানী চালস্‌ ডারউইন 

চালস্‌ ডারউইন 

যে মতবাদ প্রচার করে এলেন, একদিনের কলমের অ চড়ে 

এই “্ঘটি-রাম” বিচারক তা মিথ্যে বলে রায় দিলেন! কিন্তু 
সত্যি ঘটনা ঢেকে রাখা কঠিন। বিচারকের আদেশে তা 

মুছে ফেলা যায় না। বনমানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক 
নিয়ে মোটা মোটা বই লেখা হয়েছে । তা বাদ দিলেও যে 



২২ মাহুষ কি করে বড় হল 

কোনও লোক শিশ্পাজী বা ওরাংওটাংকে একটু লক্ষ্য করলেই 
মানুষের আর এদের ছুয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক বার করতে 

পারবে । 

আগে যাকে কটুসি বলা হ'ত (বর্তমান নাম প্যাভ্‌লভ ) 
সেই গ্রামে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইভ্যান পেক্ট্রোভিচ, প্যাভলভের 
গবেষণাগারে ছুটো শিম্পাঙজজী আনা হয়- রোজা আর 

র্যাফেল। ওরা সাধারণতঃ মানুষের কাছে খুব ভাল 

ব্যবহার পায় না। তবে এবার এক্ষেত্রে খুব যত্ব কর! 

ছয়। তাদের জন্যে একটা গোটা! বাড়ী ছেড়ে দেওয়া হল-_ 
শোবার, খাবার, স্নানের খেলার ঘর আর অফিস--সব 
নিয়ে জমকালো! বাড়ী । শোবার ঘরে চমতকার ছুটি বিছান|। 
খাবার টেবিল স্রুন্দর চাদর দিয়ে ঢাকা, আর খাবার ঘর 

খাবারে বোঝাই। ঘর দেখে কেউ বলতে পারেনা যে, তা 

মানুষের নয়। 

খাবার জন্যে তাদের টেবিলে কীটা-চামচ সব থরে- 

থরে সাজান থাকত। তাদের বিছানায় চাদর, কম্থল, 

বালিশ সবই ছিল। এটা ঠিক যে, সেই অতিথি ছুজন 
লব সময় তোমার-আমার মত ভদ্রতা বজায় রেখে কাজ 

করত না। হয় তো খাবার সময় কখনো কীটা চামচে 

ফেলে রেখে গোটা বাসন উঁচু করে চুমুক দিয়েই সব 



মান্য কি করে বড় হল ২৩ 
লা শর শিস সনি সি টি জি চট সি লি জি তি ভিন তা শট হও পিসি স্তর ্তি ,ক উ জি টি আট 

খেয়ে ফেলল! রাস্তিরে তেমনি বালিশে মাথা না দিয়ে 

তারা মাথার উপরে বালিশ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তাই 
বলে তারা যে কিছুই মানুষের মত করতে পারত না, তা 

নয়। রোজা তে। যে-কোন লোকের মত সচ্ছন্দে চাবি দিয়ে 
আলমারী খুলতে পারত। বাড়ীর সব চাবি সাধারণতঃ 
চৌকিদারের হাতে থাকত । রোজা যে কখন পেছন. থেকে 

তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে চাবী বের করে নিত তাসে 
টেরই পেত না! চাবি নিয়েই রোজা এক দৌড়ে খাবার ঘরে 
গিয়ে খাবার বের করে খেতে বসত! আর র্যাফেল? 

তাঁর ঘরে এক গোছা সুন্দর ফল টাঙ্গানো। আর 

সেই ঘরে ছিল মাত্র কয়েক টুকরো ছোটবড় কাঠ। সব 
চেয়ে ছোট কাঠটা ছিল একটা টুলের মত। র্যাফেলের 
সমস্যা হ'ল,কি করে সেই সব টুল জড়ো! ক'রে টাঙ্গানো 
ফল পেড়ে খাওয়া যায়। প্রথম প্রথম র্যাফেল কিছুতেই 

পারছিল না। জঙ্গলে থাকলে সে এগাছ-ওগাচ্ছ করে নিশ্চয়ই 
ফলট। পাড়ত ৮ এখানে তো বেয়ে উঠবার অত কিছু 

নেই। একমাত্র জিনিস হচ্ছে কাঠের টুলগুলো । আরো! 
মজা এই যে, কোন একটার উপর উঠে সে ফল ধরতে 

পারছিল না। 

সেই টুলগুলে। নাড়াচাড়া করতে করতে রাফেল একটি 
নতুন জিনিস আবিষ্কার করল। একটা টুলের উপর আর 
একটা ওঠালে ফলের নাগাল পাওয়া সহজ হয় ॥ সে অনেক 



২৪ মানুষ কি করে বড় হুল 

চেষ্টা করে একের উপর এক টুল জোড়া দিয়ে একটা পিরামিডের 
মত জিনিস দাড় করাল। কিন্তু র্যাফেল এখনো সবটা ঠিক 
করতে পারে নি । সবচেয়ে বড়কে নীচে দিয়ে ক্রমে ক্রমে ছোট- 

গুলোকে উপরে দিয়ে যেতে হয়-_তবেই জিনিসটা দাড়িয়ে 

থাকতে পারে । র্যাফেল অত কিছু জানত না । সে ছোটর! 
উপরে বড় দিয়ে চেষ্টা করতে গিয়ে কয়েকবার আছাড় খেল। 
তার পরে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে ঘরের মেঝেয় বসে সে ভাবল । 

তখন তাকে দেখে কেউ বলতে পারবে না যে, সে মানুষ নয়। 

তুমি আমি যেমন একটা কিছু করতে না৷ পারলে মাথায় হাত 
দিয়ে ভাবতে বসি--ঠিক তেমনি করে র্যাফেল ভাবছিল । 

অবশেষে সে রহস্ত উদঘাটন করতে পারল । আর যাবে কোথায় ! 

২৪ ১৭/7২ ২৩/8৪/৯৪৮৫ 



মাছুষ কি করে বড় হল ২৫ 
১০০০ 

অমনি বড় থেকে ছোট টুলগুলো৷ একের পর এক সাজিয়ে সে 
ফলগুলে! পেড়ে খেতে বসল । তখন তাকে পায় কে! 

অন্ত কোনও জীব হলে কি মানুষের মত এই সব কাজ 
করতে পারত? কুকুর কি টুল জড়ো করে পিরামিড গড়তে 
পারে ?--কুকুর তে। আর কম বুদ্ধিমান জীব নয়! 

সিসি উনি বিলিন 

তা হলে শিগ্গার্গীকে কি মানুষ করা যায়? 

আচ্ছা তাহলে শিম্পার্জীকে কি হাটা-চলা শিখিয়ে মানুষের 
মত করা যায়? এক সার্কাসের জন্তদের শিক্ষকের এটা ছিল 
আকাজক্ষা__মিমুস নামে একটা শিম্পাঞঙ্জীকে সে যত রকমে 

পারে শিক্ষা দিতে কম্থুর করে নি। মিমুসও খুব বাধ্য ছাত্রের 
মত কীটা-চামচ ব্যবহার করতে শিখল। গলায় ন্যাক্ড়া 

জড়িয়ে খাবার টেবিলে বসে মানুষেরই মত সে খেত ।--এমন 

কি, শ্লেজ গাড়ী চালিয়ে সে পাহাড়ের নীচেও যেতে পারত। 

কিন্তু তবু তাকে মানুষ করা যায় নি। 
কেন যে তাকে মানুষের মত করা যায় নি, তাও ৰোঝা 

সহজ | তার শরীরের গড়ন মানুষ থেকে আলাদ।। তার হাত, 

পা, মস্তিষ্ক, জিহবা_-কোনটাই মানুষের মত নয়" 
খুব ভাল করে শিম্পাঞ্জীর মুখের ভেতরটা দেখ । দেখবে 

যে, সুখের ভেতর জিবের নাড়াচাড়া করার মত বেশী জায়গ! 

নেই। যেটুকু জায়গা রয়েছে তাও নাতে ভন্তি ! সুখের ভেতর 



২৬ _ মাছয কি করে বড় হল ৃ 
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বের ন্ডবার মত যথেষ্ট জায়গ! না থাকায় দে কোনদিনই 
মানুষের মত কথা বলতে পারবে না। কারণ, তোমরা যখন 

কথ! বল--তখন ক্রমাগতই জিব নড়ে। জিব কখনো সামনে, 

কখনো পেছনে-_কখনে। বেঁকে যায়-_-কখনো। সোজা হয়, তবেই 
মুখ থেকে কথ! বেরোয় । ওরকম না করতে পারলে কথা 

বার হয় না। শিম্পাপ্জীর মুখে অতটা জায়গা! ত নেই, তাই সে 
কথ। বলতে পারে না। 

শিম্পাজীর হাতও মানুষের মত নয় বলে সে কখনো ঠিক 
মানুষের মত কাজ করতে পারে না । তার বুড়ো আঙ্কুল কড়ে 

আঙ্গুলের চেয়ে ছোট । আমাদের হাতের মত তাদের বুড়ো 
আঙ্গুল আবার এতটা দূরে সরানো! নেই। আমাদের বুড়ো! 
আম্ুলই সব চেয়ে বেশী দরকারী, ইচ্ছে করলে যে কোনও 
আঙ্গুলের সঙ্গে বুড়ো আঙ্গুল কাজ করতে পারে। কিন্তু 
শিম্পাঞ্জীর পক্ষে তা সম্তব নয়। 

শিম্পাঞ্জীর হাত অনেকটা আমাদের পায়ের মত। গাছের 

কোন ফল পাড়তে হলে অনেক সময় শিম্পার্থী হাত দিয়ে 
ডাল ধরে, আর পা দিয়ে ফল পাড়ে ! মাটিতে চলবার সময়ও 

সেহাতে ভর দেয়। হাতের কাজ চালায় প্রায় পা! দিয়েই, 
আর পার কাজ করে হাত দিয়ে। মানুষ কিন্তু এমনি উল্টে 
ভাবে চললে বিশেষ কিছুই করতে পারত না । 

. হাত পা মুখ ছাড়াও আর একট! জিনিস আছে যার জন্তে 

শিল্গাঞ্জী মানুষ হতে পারে না। শিম্পাঞ্জীর মস্তিষ্ব মানুষের 
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মত এত বড় নয়। তাতে এত ভীজও নেই। হাজার হাজার 

বছর ধরে বনমানুষকে মানুষ হতে হয়েছে । মস্তিষ্কের পার্থক্যের 

দরুণ শিম্পাঞ্জী মানুষের মত ভাবতে পারবে না। মানুষের 
তুলনায় যাই হক না কেন নিজের জঙ্গলে তাকে কেউ হারাতে 
পারবে না। দৌড়ে দৌড়ে সে এ-গাছ থেকে ও-গাছে সচ্ছন্দে 
যাতায়াত করতে পারে। 

এদের দেশ আফ্রিকায় । শিম্পাঞ্জী জঙ্গলের সব চেয়ে 

উপরের তলায় থাকে । সেখানে গাছের ডালের মধ্যে তারা৷ 
বাসা বাধে । গাছেগাছে ঘুরে তারা ফল খেয়ে বেড়ায়। 

মাটিতে নামতে তাদের মোটেই ইচ্ছে করে না। জঙ্গল ছাড়া 

কোনও শিম্পাঞ্জী থাকতে পারে না৷ 

আফিকায় ক্যামেরুণস্‌ বলে একটা জায়গা আছে। 
শিম্পাঞ্ীরা নিজেদের জঙ্গলে কেমন করে বসবাস করে তা 
চাক্ষুষ দেখবার জন্যে একবার একজন বিজ্ঞানী সেখানে যান । 
প্রায় এক ডজন শিম্পাঞ্জী ধরে এনে তিনি তার বাসার পাশে 
একট! জঙ্গলে তাদের বসবাস করান্ন। যাতে তারা! সেই জঙ্গল 
থেকে পালিয়ে না যায় সে জন্যে তিনি জঙ্গলের চার দিক 

পরিষ্কার করে ফেললেন । এ নিদ্দিষ্ট জঙ্গলের আশপাশে আর 
গাছ রইল না। শিম্পাঙজীগুলোও আর সেই জঙ্গলের বাইরে 
যেত না। এ থেকে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন, শিম্পাজীরা 

নিজের ইচ্ছায় মাটিতে নামে না। মরু দ্দেশীয় ভাব্লুককে যেমন 
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মরুভূমিতে এনে রাখা যায় না, তেমনি শিম্পাজীকেও গাছ 
না থাকা জায়গায় রাখা কঠিন। 

এবার তাহলে সমস্থা ছড়াচ্ছে, শিম্পাপ্জী যদি নিজের 
ইচ্ছেয় জঙ্গল থেকে মাটিতে না আসতে চায় তো তার কুটুম্ব 
মানে মানুষের পূর্বপুরুষ কেমন করে প্রথমে মাটিতে নামল ? 

নায়কের হাটা শখা 

মানুষের পূর্বপুরুষর! কেউ হঠাৎ এক দিনেই জঙ্গল থেকে 
বেরিয়ে মাটিতে নামে নি। গাছ থেকে মাটিতে নামতে তাদের 

হাজার হাজার লাখলাখ বছর কেটেছে। 

সবার আগে তাকে শিখতে হয় গাছের ডগা থেকে মাটিতে 

নেমে আসা । এখনো! দেখবে, হাটতে শেখা কত কঠিন ! 

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কতদিন ধরে হামাগুড়ি দেয়। 

তারপরে আরও কতদিন লাগে হু-পায়ে চলা শিখতে । শিশুর 

পক্ষে যে কাজ শিখতে এখনো! কয়েক মাস লাগে আমাদের 

পূর্বপুরুষদের কাছে তাই লেগেছে হাজার হাজার 
বছর ! 

গাছে গাছে থাকবার সময় থেকেই আমাদের পূর্ববপুরুষরা 
হাত দিয়ে ছু-একটা নতুন জিনিস করা শেখে । ফল পাড়া 

বাশা বাধ! ছাড়াও তার ডাল ভাঙ্গীর কাজ করতে শেখে । যে 

জিনিস তারা হাতে পায় না সেটা ডাল ভেঙ্গে তা-ই দিয়ে 
পাড়তে জানত। অনেক সময় সেই জিনিসটাও হয় তে। মাটিতে 
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যেত পড়ে॥ তখন তাকে বাধ্য হয়ে নীচে নামতে হয়। 
মাটিতে নেমে পাথর দিয়ে তারা শক্ত বাদামও ভাঙতে 
শিখল। ূ 

তখন ক্রমেই তাদের খাবার জিনিদের তালিকা বেড়ে যায়। 
ভারা অন্তান্ত পশুপাখীদের খাবার খেতে সুরু করল। 
ফলে আগের চেয়ে বেশী করে তাদের নীচে নামতে হয় । লাঠি 

দিয়ে গর্ত খুজে তারা পোকামাকড় খেতে লাগল । পাথর 
দিয়ে ঠুক্রে তার! কৃঠিন জিনিসের ভেতর থেকে পোকার বাচ্চা 
বের করে খেতে শেখে । এই ভাবে হাতের কাজ বেড়ে যাবার 

সঙ্গে সঙ্গে হাটার কাজ থেকে হাত অনেকটা খালি করবার 

দরকার হয়ে পড়ল। এতাঁদন সে ছু-হাতে আর ছুই পায়ে ভর 

দিয়ে বেড়াত। কিন্ত ক্রমেই হাতে ভর দেওয়া কমে যাচ্ছিল ॥ 

কালক্রমে পৃথিবীতেই একটা নতুন জীব দেখা গেল-_যে 
পেছনের ছুই পায়ে হাটে আর সামনের ছুটি পা দিয়ে নান! 

কাজ করে! এর চেহারা তখন ছিল অন্ত সব জন্তরই মতন। 

কিন্তু তোমরা যদি কেউ তখন দেখতে, তারা কেমন ক'রে পাথর 

বা ডালপাল। নিয়ে কাজ করে তা হলে তখনি বুঝতে পারতে 

যে, এরাই হচ্ছে আমাদের পূর্বপুরুষ । কারণ ম'নুষ ছাড়া আর 

কেউ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতেই পারে না । ইছুর দাত দিয়ে 
মাটি খোড়ে, কাঠঠোক্রাও ঠোট দিয়েই গাছে গর্ত করে। 
আমাদের পূর্বপুরুষদের অমন ঠোঁট বা দীত কিছুই ছিল না । 
তাদের সম্বল ছিল ছুটে হাত। 
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নায়ক এঘার্ন মাটিতে নামল 

এসব কাণ্ড যখন ঘটছিল তখন পৃথিবীর আবহাওয়াও 
পরিবত্তিত হচ্ছে। খুব উত্তরে বরফের পাহাড় ধ্বসে দক্ষিণে 

নেমে আসছিল। পাহাড়ের উপর শীতের প্রকোপ আরও 

বাড়ছে। পূর্বপুরুষদের বাসস্থানের জঙ্গলে আরও বেশী ঠাণ্ডা 
পড়ছে । আবহাওয়! অবশ্য তখনো একেবারে ঠাণ্ডা হয় নি, 
একটু উ্ণ ছিল। 

দেখতে দেখতে জঙ্গলের গাছগাছড়ার পরিবর্তন হতে 

লাগল। ডুমুরগাছ, আঙুরের থোকা আস্তে আস্তে 
দক্ষিণে সরে আসতে থাকে । আর কতকগুলে। গাছ শীত 

সহ্য করতে 'না পেরে সব পাতা ফেলে দিয়ে মড়ার 

নত ঠনো হয়ে দাড়িয়ে থাকত। গ্রীষ্মমগ্ডলের জংল! 
গাছগাছড়া ক্রমেই দক্ষিণে সরে আসতে থাকে । সেই সঙ্গে 
জঙ্গলের বাঁসিন্দারাও সরতে লাগে। হাতীর পুর্ববপুরুষ 

ম্যাসটোডন (2195900:1) সে পরিবর্তনে খাপ খাওয়াতে না 

পেরে লোপ পায়। আগের তলোয়ার-মুখো বাঘও ছুপ্পাপ্য 
হয়ে ওঠে। আগে যেখানে জঙ্গলের নীচে ঘন গাছপালা 

থাকত এখন সেখানে পরিক্ষার জায়গা দেখা গেল। দলে 

দলে গণ্ডার আর হরিণ সে-সব মাঠে চরে বেড়াত। বনমানুষের 
মধ্যে অনেকে পালিয়ে বাঁচল, আবার কেউ কেউ মরে গেল। 
এই পরিবস্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো খুব কঠিন কাজ । 
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শত শর লি, ওটি সন বনি ও জালা ক সিটির পি উজ সি অন হা, 

কারণ যত দিন যাচ্ছিল ততই বনমানুষের উপযুক্ত 
খাবারও কমে আসছিল । বন ফাঁকা হয়ে যাওয়ায় এক গাছ 

থেকে আর এক গাছে যাতায়াত কঠিন হয়ে পড়ে । সবাইকে: 

তখন বাধ্য হয়ে বেশী করে মাটিতে নামতে হয়। মাটিতে 
নামাই সব নয়। আততায়ীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করাও 

তখন দরকার হয়ে পড়ল । 

এর ফলে জঙ্গলের সলস্ভ আইনকানুনই উল্টেপান্টে 

গেল। কাঠবিড়ালী গাছে গাছে ছিল। মাটিতে নামলে 
তার অন্ত রকম দাত দরকার। আগের মত থাবা দিয়েও 

আর চলবে না। এখন তার লম্বা লেজের উপকারিতাও কমে 

গেল। লেজটা আগে লাফাবার সময় পাীরাস্থটের কাজ 

করত । আর এখন শত্রদের কাছে ওটাই একট। নিশানার মত 

হয়ে পড়ল। কাজেই জঙ্গল ছেড়ে মাটিতে নামতে এসে 
আগের গোটা চেহারাই বদলাতে হল। এক কথায় দে আর 

আগের কাঠবিড়ালী থাকল ন।। 
এমনি করে আমাদের পুর্বপুরুষদেরও হাবভাব চালচলন 

বদলাতে হয়েছিল--তা না হলে তাদের আরও দক্ষিণে বন- 

মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলে চলে যেতে হত। ইতিমধ্যেই 

বনমান্ুষ থেকে তার! পুথক হয়ে পড়েছিল। কারণ খাবার 
জন্যে তাদের দক্ষিণে না গেলেও চলত । গাছপালা! কমে 

যাওয়াতেও তারা ভয় পেল না। এতদিন তারা হয় তো! 

হাটতে শিখেছে । হঠাৎ কোনও শক্রর হাতে পড়লে তারা 



৩২ মানুষ কি করে বড় হল 

একজোট হয়ে ভাল ভাবে তাকে মারত। সেই শীতের কঠিন 

আবহাওয়ায় পুর্ববপুরুষরা না মরে গিয়ে আরো তাড়াতাড়ি 
মান্ুব হবার পথে এগোতে থাকে । 

আমাদের পূর্বপুরুষদের মত উন্নত হতে না পারায় 
অন্য বনমান্ুষদের ক্রমেই দক্ষিণে চলে যেতে হল। তার৷ 

শিখল কি ভাবে আরও ভাল করে গানে চড়ে থাকতে হয় ॥ 

হাত ছাড়া এবার পা দিয়েও গাছ আকড়ে ধরতে তার! 

শিখল। এদের সামনে আর এক বিপদ দেখা দ্িল। জঙ্গলের 

নানা শক্রর মধ্যে বাঁচতে হলে গায়ের জোর দরকার । 

বড়বড় জন্তরাই বাচতে পারত। আবার যত বড় শরীর 

হবে গাছে থাকাও ততই কঠিন হবে। কাজেই তাদের গাছ 
থেকে নেমে আসতে হয়। সেই গাছের গরিলাই এখন মাটিতে 

থাকে । 

এই ভাবে মানুষের পূর্বপুরুষ আর বনমানুবের জীবনযাত্র। 
পুথক হয়ে পড়ে ! 

হাল্লানো৷ সুম্র 
সেকালের মানুষ দেখতে কেমন ছিল? সেই পুর্ব 

পুরুষদের নমুনা আজকাল পাওয়া যায় না। লক্ষ লক্ষ 

বছর আগে তারা মানুষে পরিণত হয়েছিন। তবে খুজলে 

ভাদের হাড়গোড় এখনে। পাওয়া যায় । তাদের সেই সব হাড় 
থেকেই বানর থেকে মানুষের উৎপত্তির আমর! যথেষ্ট প্রমাণ 



ভিডি হাতা ৩৩ 
রিল লি পর ভা হট স্পট শট শর ০০ রি ০৯০ শশী িরা সপ উল সতী পলা শর এ কম সিলেটি পর শী শিপ 

পাব। এই “বানর-মান্ুষই” ( 81১-11191 9 হচ্ছে বানর থেকে 

মানুষে রূপান্তরের মাঝখানের হারানো সুত্র । এ পর্যযস্ত এর 

কোন চিহ্ছই কোথাও পাওয়া যায় নি। 
প্রত্নতত্ববিদেরা মাটি খুড়ে নানা নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে 

পারেন, কিন্ত তার আগে তাদের স্থির করে নিতে হবে, কোথায় 
মাটি খুঁড়বেন। পৃথিবী তো একটুখানি জায়গা নয় ! 

গত শতাব্দীর শেষে বিখ্যাত বিজ্ঞানী হেকেল এর এক পথ 
বাতলে দিলেন। তা! হচ্ছে এই ষে, বানর-মানুষ” ব৷ 

বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় পিথেক্যান্থপাস 
(1117509.111801)119) তার হাড় দক্ষিণ এশিয়াতে পাওয়া যেতে 

পারে। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাপেও তিনি দেখিয়ে দেন যে, প্রশাস্ত 
মহাসাগরে পুরর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সুন্দা দ্বীপে পিথে- 
ক্যান্থ্‌পাসের হাড় খুব সম্ভব পাওয়া যাবে। তখন অনেকেই 
তার এই মতকে হেসে উড়িয়ে দেন। 

ডাক্তার ইউজেন ছুবোয়। (8825:5 7)81১915) আমস্টারডাম 

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক । হেকেলের কথায় নির্ভর 
করে তিনি বানর-মান্ুষের হাড়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। 

তাঁর বন্ধুবান্ধব অন্যান্ত অধ্যাপক সবাই অতদুরে গিয়ে হাড় 
খোঁজবার কথায় তেঞ& হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তার! সবাই 
বড়জোর আমস্টারডামের সদর রাস্তা ধরে চলাফেরা করতে 
অভ্যস্ত । কিন্ত একেবারে অতদূরে পাগল না হলে কেউ যেতে 
পারে ! | 



৩৪ মান্য কি করে বড় হল 

কিন্তু তাদের কথায় না ঘাবড়িয়ে অধ্যাপক ছুবোয়া বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে দিয়ে ওলন্দাজ সৈন্যদের সঙ্গে নিজের 

উদ্দেশ্ট সিদ্ধির আশায় আমস্টারডাম থেকে সাত সমুদ্দর পারে 
সুন্দ। দ্বীপে চলে যান। সুমাত্রা! দ্বীপপুঞ্জে পৌছেই ছুবোয়। 
কাজ আরম্ভ করে দেন। স্থানীয় কয়েকজন লোকের একটা 

দল গড়ে নিয়ে তিনি মাটি খু'ড়তে শুরু করেন। তার! বনু 
জায়গ! খুঁড়ল-_মাটির পাহাড় উঠে গেছে তবু কোন কিছু 
পাওয়া গেল না । এদিকে মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে । 

এ তো। আর সোজ। কাজ নয়। তোমাদের কোনও জিনিস 

যদি হারিয়ে যায় তো তোমরা অক্লান্ত ভাবে তা খুঁজতে পার-_ 
কারণ এটা ঠিক জানো যে, কোথাও না কোথাও জিনিসটা! 
নিশ্চয়ই আছে। আর ছুবোয়া তে! জানেন ন। যে, সত্যই 
কোথাও হাড় আছে কি-ন। !_-তবু তিনি অধৈর্ধ্য না হয়ে মাটি 

খুড়েই চলেছেন। দেখতে দেখতে বছর পেরিয়ে গেল-_- 

এক, ছুই, তিন ! তবু হারানে। সুত্র পাওয়া গেল না। 
অন্য কেউ হলে নিশ্চয়ই আর খুঁজত না, কিন্তু ছুবোয়া 

ভিন্ন ধাচের লোক-_-তিনি আবিষ্কারের নেশায় পাগল । কাজেই 
নুমাত্রায় না পেয়ে তিনি যাভায় খোঁজ করতে লাগলেন 

এবার যেন ভাগ্যদেবী একটু স্ুুপ্রসন্্ হলেন। কেনডেঙ্গ 
(ঢ:5005112) পাহাড়ের নীচে বেঙ্গোয়ান (85225) নদীর 

গর্ভে তিনি ছুটে। দাত আর উরুর হাড় ও পিথেক্যানথপাসের 
মাথার খুলির উপরের অংশটা পেলেন । সেট! হচ্ছে ক্রমশঃ 



মাচছব কি করে বড় হল ৩৫ 

নেমে আসা কপাল, আর তাতে দেখা যাচ্ছে কুঞ্চিত ভুরু 

তার নীচেই চোখের গর্ত । দেখতে মানুষের চেয়ে বানরের খুলির 
সঙ্গেই সেটার বেশী মিল। কিন্তু খুলির ভেতরটায় নজর করে 
তার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, বনমানুষের চেয়ে পিথেক্যানথপাস 
অনেক বেশী চালাক ছিঙগ। বনমানুষের চেয়ে তার মস্তিষ্কের 
গহ্বরও অনেক বড়। 

৯১১. 

পিথেক্যানথ পাস 

মাথার খুলির একটা অংশ, ছুটো দাত আর উরুর হাড়-- 
এগুলো অবশ্য কিছু বেশী নয়। কিন্তু তা থেকেই ছুবোয়া 

অনেক সত্য আবিষ্কার করেন। সেই উরুর হাড় ভাল করে 
পরীক্ষা করে তিনি স্থির নিশ্চিত হলেন যে, পিথেক্যানথ পাস 

৮ সি 



৩৬ মান্য কি করে বড় হল 
শি এন ভি এ ভলিত ো একি তি তি শি শশা সস এ আপি চা ষ্ চা ০০০০০১৪০ 

হাটতে শিখেছিল। তখনে। কিন্তু সে চার পায়ে চলা বাদ 
দেয় নি। আমাদের পূর্বপুরুষের তখন কেমন দেখতে 
ছিল--কেমন করে তারা কুঁজে। হয়ে হাটৃত, হাটুর কাছে 
পা কেমন করে হাটবার সময় বেঁকে থাকত-_-আর হাত ছুটো 
ঝুলতে থাকত-_-এ সব ছবির মতই তার চোখে ভাসতে 

লাগল ।--চলবার সময় চোখের ভঙ্গী সব সময়ে নীচের দিকে 

কত খাবারের সন্ধানে । এ নিশ্চয়ই বনমানুষ নয়-- 
আবার মানুষও একে বলা যায় ন!। ছুবোয়া এর নতুন 

নামকরণ করলেন_-পিথেক্যানথপাঁস ইরেকুটাস (1৮)5- 
09116180703 12:5075), অর্থাৎ যে পিথেক্যানথপাস সোজা 

হয়ে চলে। 

কিন্ত ছুবোয়ার কাজ তখনো শেষ হয় নি--এটা শুধু 

আরম্ত। মাটি খোঁড়া অনেক সহজ, কিন্তু সমসাময়িক লোক- 
জনের কুসংস্কার দূর করা আরও অনেক বেশী কঠিন। তাই বন্ছ 
লোক ছ্ববোয়াকে চার দিক থেকে আক্রমণ শুর করল । তারা 
উঠে পড়ে প্রমাণ করতে চাইল যে, মাথার খুলিটা গিবন নামে 
এক রকম জন্তর আর উরুর হাড় হচ্ছে কোনও একালের 

মানুষেরই । এক কথায় তারা চক্রান্ত করে ছবোয়ার আবিষ্কারকে 

ধামাচাপা দিতে চাইল । 

কিন্তু নির্ভীক ছুবোয়া বিজয়ীর মত নিজের মত প্রতিষ্ঠিত 

করোছিলেন। তিনি ,প্রমাণ করে দেন যে, গিবনের কখনো 
বেরকর। কপাল থাকে না। কিন্তু তাদের সমালোচন) 



যাচুয কি করে বড় হল ৩৭ 

বন্ধ করবার জন্যে একটা পুরে কঙ্কাপ না পাওয়া পরাস্ত কিছু 

করাও যাচ্ছিল না। 

তাই তিনি একটা পুরো কঙ্কাপ জোগাড়ের চেষ্টা শুরু 

করলেন । কাজেই বেঙ্গোয়ান নদীর পার ধ'রে খেজ। চলতে 

থাকে । পাঁচ বছরের মধো ছুবোয়া প্রায় তিন-চারশো বাক্স 

হাড় ইউরোপের পণ্ডিতদের কাছে পাগলেন। কিন্তু ছুর্ভাগ্যের 

কথা, এ হাজার হাজার হাড়ের মধ্যে মাত্র তিনটি উরুর হাড 

ছিল পিথেক্যানথপাসের ! 
এ ভাবে বছরের পর বছর কেটে গেল। এমন সময় হঠাৎ 

আর একজন বিজ্ঞানী পিথেক্যানথপাস আর মানুষের মধ্যেকার 

হারানো সুত্র আবিষ্কার করেন । 

প্রায় চল্লিশ বছর মাগে এই বিজ্ঞানী চীনের রাজধানী 
পিপি-এর এক ওষুধের দোকানে ওষুধ কিনতে ঢোকেন। 
সেখানে হরেকরকম জিনিসের মধ্যে তিনি একটা অদ্ভুত দাত 
খুঁজে পেলেন। সেটি কোন মানুঘেরও না, আবার কি রকম 

জন্তর তাও ঠিক করতে তিনি পারলেন না । কাজেই তিনি 
সেটাকে “চীনা দাত” নাম দিয়ে ইয়োরোপে পাঠিয়ে দেন। 

প্রীয় কুড়ি বছর পরে চীনের চো-কো-তিয়েন (010 -০জ- 
পৃ] ). নামে এক গুহায় আরও এ রকম ছুটে দাত পাওয়া 

যায়। আরও কিছুকাল পরে এ দাতের মালিকের কঙ্কালটাও 

(সেখানে পাওয়া! যায ॥ তখন বিজ্ঞানীরা তার নাম রাখেন 
সিদানথপাস (5171811011701505 )। 



৩৮ মানুষ কি.করে বড় হল 
হরির বঠ ওি জল ৯ লতি পচ পা রি সে শপ এর শিস চাস হিসি এ রদ ০ এপ রি এ পরি শ পি্ ্ি এ কি পরি টি এরি 

সত্যি বলতে ত গেলে তারও সবটা কঙ্কাল পাওয়া যায় নি। 

মাত্র ৫০টি ধ্ণীত, ৩টি মাথার খুলি, ১১টি চোয়ালের হাড়, একটি 
উরুর হাড়, একটি মেরুদণ্ডের হাড়, একখানা কণ্ঠাস্থি, একটি 
কবংজির ও একটি পায়ের হাড়। 

এ থেকে কিন্তু চু করে মনে করো ন! যে, গুহবাসীর তিনটি 
মাথা! আর একটি মাত্র পা ছিল। এর মানে এই যে, এ গুহায় 
একদল সিনান্থপাস থাকত । হাজার হাজার বছরের মধ্যে 
আর-সব হাড় হয়তো হারিয়ে গেছে-_-বনজঙ্গলের পশুরাও সে 

সব নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যে সব হাড় পাওয়া গেছে তা 

থেকে খুব সহজেই বোঝ যায়, গুহার লোকের! 
দেখতে কেমন ছিল। কিন্তু মোটেই সুন্দর ছিল ন 

দেখতে । 

তাঁদের দেখলে হয়তো তোমর। দৌড়ে পালাতে । তখনো 
দেখতে তারা অনেকটা বানরের মত, মাথা সামনে বাড়িয়ে 

হাত ছুটে ঝুলিয়ে তারা চলে। কিন্তু একটু ভাল করে লক্ষ্য 
করলে বানরের সঙ্গে তাদের পার্থক্য নজরে পড়বে । কোনও 

বানরের মাথাই এদের মত নয়। এদের মাথা অনেকট। 
মানুষের মত। থপ. থপ. করে তার! চলে । হঠাৎ হয়তো বালুর 
মধ্যেই বসে পড়ল । পাশের পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ঘষতে ঘষতে 
'এগোল। একটু দুরে একট! গুহার সামনে এসে তাদের কেউ 
দেখতে পেলে যে, তারই মত আরও অনেকে জড়ো হয়েছ 
সেখানে ॥ এদের মধ্যে দাড়িওয়ালা একজন ভারিকী লোকে 



মানুষ কি করে বড় হল ৩৪ 

পাথরের অস্ত্র দিয়ে শিকার-করা হরিণের মাংস কাটছে। 
মেয়ের পাশে থেকে হাভ দিয়ে সেই মাংস টুকরো টুকুরো৷ 
করছে। ছোট ছোট ছেলেরা সবাই চারদিক থেকে মাংস 
চাইছে। রে রারগারালিরিাকীা গোটা 
দৃশ্য আলোকিত। 

এতক্ষণে তোমাদের সন্দেহ দূর হল-_ না? কোনও বানর 

কি এমন করে খেতে পারত ?--কখনই নয়। 

তোমরা হয়তে! আবার জিগ্যেস করবে, সিনানথুপাসরা যে 
পাথরের অস্ত্র আর আগুন ব্যবহার করতে পারত তার প্রমাণ 

কি? চো-কো-তিয়েনের গুহাই সে বিষয়ে প্রমাণ। সেই 
গুহা খুড়তে গিয়ে মস্ত বড় ছাইয়ের স্তর আর বনু পাথরের 
অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়। হয়তো! তারা নিজেরা আগুনের 
ব্যবহার না জানলেও জঙ্গল থেকে আগুন জোগাড় করে গুহায় 

এনে রাখত ।॥ যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত আগুনেরই ছাই জমে এ 
স্তর তৈরী হয়েছিল । 

হনন্েখা 

পাথরের অস্ত্র আর গাছের ডালের গদা হাতে নেবার সঙ্গে- 

সঙ্গেই মানুষের জোর বাড়ল । এখন সে শুধু ফলমূলের ভরসায় 
বসে রইল না। খাবার অন্বেষণে সে দুরে দূরেও যেতে পারে । 
এতদিনের জঙ্গলের আইনকানুন ভেঙ্গে সে বাইরের জগতেও 
আনাগোন। শুরু করেছে। 



ও মানুষ কি করে বড় হল 

1 . মাঞ্টুষের তাই প্রথম কাজ হ'ল, জঙ্গলের আইনের বিরুদ্ধে 

বিদ্রোহ করা.।.. গাছের জীব হয়েও সে মাটিতে নামল | চার- 

পায়ের জায়গায় সে ছুপায়ে কাটে । সে এমন সব খাবার খায় 

যা কোনকালেই তার খাবার কথ! নয়। শুধু তাই নয়-_তার 
খাবার জোগাড়ের কায়দাও হ'ল অভিনব । তার সব চাইতে 

বড় কাজ হ'ল, আগের “খাগ্শৃঙ্খল” ভেঙ্গে ফেল! । এর আগে 
মে ছিল ধারালো খাঁড়ার মত দাত-ওয়ালা (591১:5-৮9০0:50 

(1551) বাতিঘর..খাগ্ধ। এখন সে আর বাঘের এ খাবার 

হতে রাজী নয়। 

' মানুষ শুধু তার হাতের উপর নির্ভর করেই এত অসমসাহসিক 
কাজ করতে ন্বাহস পেল । যে-পাথর আর গাছের ডাল দিয়ে সে 

খাবার জোগাড় করত তাই তাকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করল। 

আর কখনো সে জঙ্গলে এক। এক। ঘ্বুরে বেড়ায় ন। ॥ এখন তারা 

সব সময় দলে দলে ঘুরে বেড়ায় ॥ কাজেই দলের হাতে পাথর 
আর গদা থাকলে যে-কোনও জীবকে সহজেই পরাস্ত করতে 
পারা যায়। তা ছাড়। আগুনের কথা ভূললে চলবে না । 
আগুনের আলোয় অন্ত সব জন্তুর! ভয় পেয়ে পালিয়ে যেত। 

একবার কোনও রকমে খাদ্যশৃঙ্খল থেকে যুক্ত হয়েই সেই 
মান্ুষ জঙ্গল থেকে নদীর উপত্যকা ধরেচলতে থাকে.। আমরা 
কেমন করে জানলাম ফে, 'মানুষনদীর ধার ধ'রে চলত ?--তার 
"যাতায়াতের চিহ্ন থেকে | কিন্তু এতদিন ধরে সে চি নি 
করে ঠিক থাকল 1 সে কথাই শোন 1." »... টপ 



বাছা নাররে বু ৪১ 
চে 

প্রায় একশো ক্র আগে ফান্দ দেশের সোম ( 5৮152 ) 

নদীর উপত্যকায় কয়েক জন শ্রমিক মাটি খুঁড়ছিল। তারা 
সেই উপত্যকায় অনাদি কাল থেকে জমা-করা বালু আর 
পাথর খু'ড়তে থাকে। 

প্রথম অবস্থায়--বন্ছ বহু যুগ আগে--সোম নদী ছিল খুব 
চঞ্চল আর তাতে শ্োত ছিল অসম্ভব | কাজেই যা-কিছু 
পেয়েছে নদী তাই শ্রোতের যুখে টেনে নিয়ে চলেছে । এমনি 
ভাবে পাথরের সঙ্গে পাথরে লেগেছে ঘষা, কোনটা গেছে 

ভেঙ্গে, কোনটা 'হয়েছে পালিশ, কোনটা হয়েছে ধারালো, 
কোনটা হয়েছে নুড়ি, আবার কোনটা হয় তো৷ পাথর | পরে 

নদীর গতিবেগ কমে এলে এ সব পাথরের উপর পলিমাটি জমে 
উঠল। এ সব জম! জিনিসই শ্রমিকেরা খুঁড়ছিল। 
কতকগুলে!' পাথর ছিল একটু অন্ভুত ধরণের। সেগুলো 
ক্রমেই আগার দিকে ছু'চলে। হয়ে এসেছে । কখনই নদীর 
শোতে কোন. জিনিস আপনা থেকে তেমন ছুদিকে ধারাল 

হতে পারত না। কেমন করে তাহলে ওগচলে। অমন 

দুচলো হ'ল? 

বুশের দ্য পেরথে (9900116170০ 10115 ) নামে 

একজন লোকের 'নজরে'এগুলে৷ পড়ে! তার বাড়ীতে নানা 

পুরানে৷ জিনিস জড়ো করা থাকত। ,কিন্তু তার সংগ্রহের মধ্যে 
পুরাকালের মাছুষের কঙ্কাল ছিল না। এমন সময় তিনি 
পেলেন এ পাথরের টুকরোগুলে।। ' ভিনিও এই নিয়ে 



৪২ মানুষ কি করে বড় হর 
ভাবনার পলা লে রগ হান রস্্িিস্া এটা এইস লাজ এ ও জনা তিন্নির উস ও ছি লহ শনি পি লি লস পা পাস পি ৮ পপি বি পাস 

বিস্তর মাথা ঘামালেন। মাথা ঘাশিয়ে শেষে তিনি স্থির 
করলেন যে, এগুলো মানুষেরই কাজ । এগুলো যদিও মানুষের 

অস্তিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ নয়, তবু এগুলে! যে তার স্মারকচিহ-- 
তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে ন1। 

বুশের ছ্ পেরথে অনেক গবেষণা করে এক বই লিখলেন £ 
*স্প্টিরহস্য--জীবস্ত প্রাণীর উদ্ভব ও পরিবৃদ্ধি”। 

এর পরেই শুরু হ'ল আবার তার উপর আক্রমণ ॥ 

ছুবোয়াকে যেমন বু সমালোচন। শুনতে হয়েছিল একেও 

তেমনি একদল সমালোচকের সম্মুখীন হ'তে হ'ল। প্রায় 
পনেরো বছর এই লড়াই চলে। বুশের নিজের মনে কিন্তু 
কাজ করে যেতেন। পর পর তিনি আরও ছুটে। বই লিখে 

ফেললেন । অবশেষে তারই হ'ল জয়। 

ভূতত্ববিদ্‌ লিয়েল (1,511 ) ও প্রেস্টউইচ. (015501013) 

তাকে সাহায্য করলেন । তারা নিজেরা সোম উপত্যকায় 

গিয়ে সব পরীক্ষা করে দেখলেন। পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে সব 

আলোচনা করে তারা স্থির করলেন যে, সেকালে যারা 
ফ্রান্সের এ অঞ্চলে বাস করত এ অস্ত্রগুলো সেই সব 

মানুষেরই | 

লিয়েল বই লিখলেন £ “মানুষের পৌরাণিকত্বের ভূতাত্বিক 
প্রমাণ'। তাতেই পেরথের সমালোচকদের মুখ বন্ধ হয়ে গেল। 

তখন আবার তারা অন্য কথ। বলতে শুরু করেন : এ ত সোজ! 
কথা, তা সকলেই জানত। 



2৮858 ৪৩ 
তি পাশ শস্মি জশি আসি শশী রি রি রশ ডিল লজ লিপি লি এ স্পেন উনি | জা এশা সত সি ৯ শি সি চা জজ ৯ অ্রি১৪জি ও এসি প্র শা স্পা, পি পপি প্রন রতি 

লিয়েল কৌতুক করে তার উত্তর দেন_দ্যখনই কোনও 
বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষাঁর হয়, তখন লোকে তার মুগডপাত 
করে তাকে অশীস্ত্রীয় বলে। কিন্তু যখন আবার সে মত 
প্রতিষ্ঠিত হয়-_-তখন তারাই বলতে থাকে, এ তে! সকলেই 
জানে--এতে আবার কি নতুনত্ব আছে 1” 

পেরথে'র আবিষ্কারের পরে আরও নান! অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত 
হয়েছে। সে সব প্রায়ই নদীর ধারে পাওয়া গেছে। এই 

সব অস্ত্রই হচ্ছে “হস্তরেখা” যা অন্গুসরণ করে আমরা নদীর 
উপত্যকায় মানুষের খোজ পাই। 

এ-সব মানুষ ছাড়া অন্ত কারো হাতের কাজ হতে পারে 
না। অন্য কোনও জন্ত এসব অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে পারেই না। 

খন্তা-হাতা মানুষ 

অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে না পারলে মানুষের দশাটা কি 
হ'ত? তখন নতুন কোনও অস্ত্র ব্যবহার সে শিখতে পার্ত 
না। মাটি খু'ঁড়তে হ'লে তাকে খন্তা-হাতা হয়েই জন্মাতে হ'ত! 
ঘদি তেমন মানুষ কেউ হয়ও তাহলে সে হয়তো খুব ভাল 
ভাবে মাটি খুঁড়তে পারবে, কিন্তু সে আর কাউকে সে- 
কাজ শেখাতে পারে না। এ খস্তা-হাত নিয়েই তাকে চলা- 
ফেরা করতে হবে। এ হা বির জাসিজি জালা 
করতে পারবে না। 



১৪ মানুষ কি করে বড় হুল 

শুধু তাই নয়। এ রকম হাত পৃথিবীতে সেই সব জীবেরই 
থাকে, যাদের মাটির নীচে থাকতে হয়। যে জীব মাটির 
উপরে থাকবে--তার পক্ষে এ রকম হাত অনাবশ্যক বিলাসিতা । 

কাজেই দেখতে পাচ্ছ খন্তা-হাতা মানুষ হ'লে আমাদের 

কি বিপদ হ'ত। আমর! তার বদলে কত সুখে আছি। 
ইচ্ছে করলেই খন্তা গড়িয়ে নিচ্ছি--নয়তো। দরকার মত ছুরি, 

কাচি-য। দরকার তাই বানিয়ে কাজ চালাচ্ছি। পূর্বর্ব- 
পুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারস্ূত্রে যে কুড়িটি আঙ্গুল আর 
বত্রিশটি দাত আমর! পেয়েছি, তাই নিয়ে হাজারো রকমের 
কাজ করছি--তার হিসেব কে রাখে? এই সব সুযোগ ঘটায় 
জঙ্গলের অন্য কোনও জীব মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 
জয়লাভ করতে পারে নিশ্্পারবে না। 

মানুষ আর নদা যন্ত্রপাতি বানায় 

মনুষ্যতের প্রথম যুগে কিন্তু মানুষ তার অস্ত্রশস্ত্র নিজে 
কিছুই বানায় নি। নদীর পার থেকে সে ধারালে। পাথর 

কুড়িয়ে নিত। যেখানে নদীতে পাঁক ছিল বেশী-_-দেখানেই 
এ সব অন্ত্রও পাওয়া যেত বেশী করে । নদীর আোতে টেনে 
আনা সর পাথরই তাই ব'লে মাম্রষের কাজে আসত না। 

সে গুলোর মধ্যে থেকে বেছে বেছে রি ০৪ 

চালাতে হ'ত। 



মাহ কি করে বড় হল ৪৫ 
শি তলত আছ শী কী নদ পপি শর শে নি 

ক্রমে মানু দেখলে নদীর দয়ার উপর নির্ভর ব করে র থাকায় 

কোন লাভ নেই । তাই তারা নিজেরাই পাথর ঘষে অস্ত্র বানাতে 

আরম্ভ করে। মানুষের স্বভাবই এই । ক্রমাগত একট৷ থেকে 

আর একটা জিনিস আবিষ্কার করাই তার নেশা! । পাথরের 
অস্ত্র থেকে আরম্ভ করে হাজার হাজার বছর পরে মানুষ অবশেষে 

ব্যবহার শুরু করে অস্ত্রের । এই ভাবে পদে পদে প্রকৃতির 

নিজের জিনিসকে বুদ্ধি খাটিয়ে তার নিজের প্রয়োজন মত তৈরী 
করে নিয়ে মানুষ প্রকৃতির নাগপাশের বাঁধন থেকে মুক্ত হচ্ছিল। 

প্রথমটায় মানুষ অস্ত্রের উৎপাদন তৈরী করতে জানত না। 

বখন যেমন উপাদান পাওয়! যেত শুধু তাই নিয়ে সে অন্ত্ 
গড়াত।-_-কোনও একটা পাথর নিয়ে আর একটি পাথরের সঙ্গে 

ঠুকে তাকে ভেঙ্গে তাই দিয়ে সে অস্ত্র বানাত। কুড়লের কাজ 
করবার মত পাথর প্রথমে পাওয়া যায়। কিন্তু পরে সেই 
সব পাথর দিয়ে কাটার, ছাটার, গর্ত করার কাজ চলত | 

আদিম কালের যে সব অস্ত্রের নমুনা পাওয়া! যায়, তার 

সঙ্গে নদীর শোতে আপনি গড় পাথরের এত সাদৃশ্য থাকে 
যে, বলা কঠিন সেগুলো মানুষের, না নদীর তৈরী । কিন্ত 
এ ছাড়া আরও এমন অনেক ষগ্্রপাতি পাওয়া গেছে যা দেখলে 

কোনই সন্দেহ থাকে না যে, সেগুলে! মানুষের হাতেই গড়া। 

মানুষ ছাড়া পৃথিরীর অন্য কেউ.সে সব তৈরী করতে পারে না । 
প্রকৃতিতে সবই হয়, কিন্ত সেই সব হওয়ার পেছনে 

কোন ভাবনাচিস্তা নেই-_-নেই কোন উদ্দেশ্ট । কেবল 



৪৬ মানুষ কি করে বড় হল 
্স্িন্িস্উডিস্টস্সিনিসি 

মানুষই উদ্দেশ্য নিয়ে সজ্ঞানে সব কাজ করে থাকে । এই 

ভাবে জগতে প্রথম “পরিকল্পনার' উদ্ভব হয় । এতে মানুষের 
স্বাধীনতা গেল আরও বেড়ে । এর পর সে নিজেই নানা রকম 

অস্ত্রশস্ত্র বানাতে গেখে। 

জাবন-বৃত্তান্তের শুক্ষ 

যেকোনও জীবন-চরিত পড়তে গেলে তোমরা দেখবে, 

প্রথমেই নায়কের জন্মস্থান, জন্মতারিখ ইত্যাদি দেওয়? থাকে। 

বই-এর আগাগোড়াই নায়কের এক নাম থাকে । কিন্ত 

আমাদের নায়কের কথা অত সোজা নয়। প্রত্যেক অধ্যায়ে 

তার নাম বদলাচ্ছে। 

অবশ্য আমাদের নায়ককে গোড়া থেকে শুধু “মানুষ 

বললেই হত। কিন্তু কি করে আজকের মানুষ আর সে 

কালের পিথেক্যানথ,পাস বা বানরশ্মান্নষকে একই নামে 
ডাকবে? সিনানথপাস ততটা বানরের মত না হ'লেও 
পুরোপুরি মানুবও তো নয়। জান্মানীর 'হাইডেলবের্গ' মানুষ 
অনেকটা আমাদের মত | তবে সে যে কেমন দেখতে ছিল তা 
বলা কঠিন। হাইডেলবের্গ শহরে শুধু তার একটি চোয়াল 
থেকে আমরা আন্দাজ করতে পারি, সে অনেকটা মানুষের 

মতই ছিল। এ থেকে তাকে হয়তো মানুষ নামদেওয়া যেতে 
পারে। তবে তার দাত জস্তর মত নয়---অনেকট। মানুষেরই মত। 

আগের যুগের পূর্বপুরুষদের দাত ছিল অন্ত রকম-_নীচের 



মান্ধষ কি করে বড় হল ৪৭ 
০৪০০০ 

পাটির উপর দিয়ে উপরের পাটি বেরিয়ে আসত ঠিক বাঘ আর 
বেরালের মত! কিন্তু এদের দাত আমাদের মত। তার ত৷ 
সত্বেও হাইডেলবের্গ মানুষ খাঁটি মানুষ নয় । 

এখানেই তো! আমাদের তিনটে নাম হ'ল--পিথে- 
ক্যানথ,পাস, সিনানথ,পাস, হাইডেলবের্গ মানুষ !__মআারও 
শুনবে ?_-হাইডেলবের্গ-এর পর এল এরিংস্ডভর্ফ মানুষ 

নি্ান-ডারখ্যাল 

(15711725001 2910), তারপরে নিয়ানডারখাল মানুষ, 

€ 52120610112] 77273) তারও পরে ক্রো-ম্যাগনন মানুষ 

€0:০0-145851002 1090) । 

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা শুধু হাইডেলবের্গ মানুষ নিয়ে 



সি শরির শর শক সনসুলী ও তাজ শনির লীন রশি ক সী সী রি এও আশি জি 

৪৮ মাহুষ কি করে বড় হল 

আলোচনা করব। এ মানুষরা নদীর ধারে ধারে অস্ত্রশস্ত্র খু'জে 
খুজে বেড়াত।--তারাই একটার সঙ্গে আর. একটা পাথর 
ঠকে কুড়োলের কাজ চালাত_-আর তাদের সেই সব 
কুড়োলই আজকাল নানা জায়গায় আবিষ্কৃত হচ্ছে। 

ক্রো-ম্যাগনন 

আমাদের নায়কের নাম দেওয়া যেমন্‌ শক্ত তেমনি ঠিক রবে 
তার জন্ম হ'ল সে কথাও ঝল। কঠিন। কোনও বিশেষ দিনে 
বা বছরে মানুষ হঠাৎ মানুষ হয়ে ওঠে নি। পিথেক্যানথ পাস, 
সিলানথ,পাস ও সত্যিকার মানুষের মধ্যে হাঙ্জার হাজার 



মান্থষ কি করে বড় হল ৪৯ 

বছরের তফাৎ রয়েছে । তোমাদের কি মনে আছে ষে, 

পিথেক্যানথ পাস প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে 
প্রথম জন্ম নেয়? তাহলে আমরা বলব, মানুষের বয়েস ঠিক 

দশ লক্ষ বছর! 

সব চেয়ে কঠিন কি জান? তার জন্বস্থানের ঠিকানা বলা। 

আমাদের আদিম দিদিমাকে--যার বংশে মানুষ, গরিলা, 

শিম্পাঞ্ী--এ সবার উদ্ভব-_বিজ্ঞানীরা বলেন ড্রাইয়োপিথেকাস 
(011য01)161)5005) ॥ এখন এই ড্রাইয়োপিথেকাস কোনও 

বিশেষ দেশে থাকত না। কেউ কেউ বলেন, এরা মধ্য 
ইয়োরোপে থাকত । আবার অনেকের মতে উত্তর আফ্রিকা 
কিংব। দক্ষিণ এসিয়াতেও এদের বসবাস বিচিত্র নয়। 

তা চাড়া, পিথেক্যানথ পাসের আর দিনানথ,পাসের 
হাড় যে এসিয়ায় পাওয়া যায়, তা আমরা জানি । তা হলেই 
দেখ এদের জন্মস্থান বলা কত কঠিন। তবে এই সমস্ত নজির 
দেখে মনে হয় ফে, মানব এক জায়গায় না জন্মে পুরনো 

জগতে (অর্থাৎ এসিয়া, ইউরোপ, আফিকা খণ্ডে) কয়েক 
জায়গায় জন্মেছিল। 

মানুষ সময় পেল 

লোহা, কয়লা, আগুন- এ সমস্ত,পাওয়া যায় আমরা জানি । 

কিন্ত সময় কি ক'রে পাওয়! যায় বলতে পার? এর উত্তর 
৪ 



৫০ মান্ষ কি করে বড় হল 
১০০০০৪০০৪০০ শপ পি 

এত সহজ নয়। কিন্তু এটাও ঠিক যে বহু আগে থেকেই মানুষ 

ময় পেয়েছে । যন্ত্রপাতি তৈরীর সময় সে এ জগতে এক 
নতুন জিনিস আবিষ্কার করল-_কাজ। 

আবার কাজ করতে গেলেই সময় চাই। একটি পাথরের 

অস্ত্র করতে গেলে উপযুক্ত পাথর প্রথমে খুজে পাওয়া চাই । 
সেই পাথর খোঁজা তত সহজ কাজ নয়। নদীর তীরে ঘুরতে 
ঘুরতে হাক্তার হাজার পাথর বেছে তবেই হয়তো অস্ত্রের 
উপযুক্ত একটা পাথর মিলে গেল। তার পরে সেই পাথর 
ভেঙ্গে অস্ত্র করা আর এক কঠিন ব্যাপার। এত সময় সে 

কোথায় পেত ? 

আদিম মানুষের সমস্ত সময় কেটে যেত খাবারের সন্ধানে । 

কেন তাও বলছি। তারা তখন খেত শুধু ফলমূল-_-কত ফল 

খেলে যে মানুষের খিদে মিটবে সেটা তোমরাই আন্দাজ কর। 
সেই পরিমাণে খাবার যোগাড় করতে গিয়ে সারাটা দিন 

তাতেই কেটে যাওয়া বিচিত্র নয়। ” 

কিন্তু অস্ত্র আবিষ্কারের পর একট! অত্যাশ্যধ্য ঘটনা! ঘটল । 
অস্ত্র বানাতে একদিকে যেমন সময় লাগল, তেমনি আর 

এক দিকে অস্ত্র দিয়ে অনেক কঠিন কাজও সহজ হয়ে গেল। 

যে কাত আগে ঘণ্টার পর ঘণ্ট1 সময় লাগত-_এখন সেখানে 

অদ্ধেক সময়ের মধ্যেই সে কাজ শেব হতে লাগল । সুতরাং 

খুব তাড়াতাড়ি খাবার সংগ্রহের কাজ চলতে পারল । অর্থাৎ 
মানুষ খাওয়া ছাড়া অন্তান্ত কাজের জন্তে আরও বেশী 



মান্য কি বরে বড় হল €১ 
০ পপি ক শি ই ও সি সা আর পি রসি সস 

সময় পেল। এই বাড়তি সময়ে সে আরও ভাল অস্ত্র বানাতে 

থাকে। 

সেই ধারালে! অস্ত্র দিয়ে সে তখন শিকার শুরু করে। 

শিকারে মস্ত লাভ হচ্ছে এই যে, একবার বড় কোনও শিকার 
পেলে সারাদিনের খোরাক তাতেই হয়ে যেত । বাকী সমস্ত 

সময় অস্ত্রশস্ত্র বানানো যায়। 

এধুগে কিন্তু তখনো মানুষ খুব ভাল শিকারী হয়ে ওঠে নি। 
সে শুধু ভাল ভাল সংগ্রহ করতেই শিখেছে । 

(যোগাড়ে মানুষ 
আমরা সকলেই কিছু-না-কিছু যোগাড় করি। হয়তো 

৮ তোলার জন্তে ডাল নিয়ে ছুটলাম চারদিকে । সারাদিন 
ফুল তুলে কখনো সাজি ভরে উঠল-_আবার কোনও দিন বা 

এমন কপাল খারাপ যে, মোটেই ফুল পাওয়! গেল না। যার 

ফুল তোলাই চব্বিশ ঘণ্টার কাজ তখন তার দশা দাড়ায় কি? 

এ থেকেই বুঝতে পারবে, সে যুগের মানুষের কি ছুরবস্থা 

ছিল। তাদের তো বাড়ীঘর ছিল না যে যখন ইচ্ছে দৌড়ে 
এসে ভাত খেয়ে আবার ফুল কুড়োতে গেল ! সারাদিন ঘুর-ঘুর 
করে খাবার খুঁজত বলে, আর তার উপর খাবার কোনও বাছ- 
'বিচার ছিল ন! বলেই, মানুষ তখনকার দিনে বেঁচে ছিল । 

অন্ত কুটুন্বদের চেয়ে অবস্থা ভাল হলেও নিজের দিক থেকে 
খুব হিংসে করবার মত অবস্থা তখনে! ছিল না 



৫২ মাঙ্য কি করে বড় হল 

তাদের। তা-ছাড়া এক ভয়ানক বিপদ ঘনিয়ে এল [ মাথার 

উপর। 

এক জগতেপ্প শেষ ও আনন এক জগতেম্র শ্তক্ষ 

সেই যুগের অনেক ঘটনাবলীর কারণ এখনো আবিফার 
করা সম্ভব হয়নি। তাই এই সব ঘটনা! আজও আমাদের 

কাছে রহস্তে ঢাকা । 

তার একটি ঘটন। হচ্ছে বরফের আোত। এর আগে আর 

একবার বরফের স্রোতের উল্লেখ কর! হয়েছে। ঠিক নেই রকম 

আর একটি প্রবল শ্রোত তখন পৃথিবীর বুকে বইতে শুরু করে | 
সে স্রোতের টানে বড় বড় পাহাড়ের চূড়া ধসে পড়ে, মাটির বুকে 
গভীর খাদ হয়ে যায়, আর সেই আ্োতের সঙ্গে ভাসতে থাকে 

প্রচুর আবর্জনা! । 

বিরাট সৈম্তবাহিনীর মত বরফের শ্রোতটি উত্তর দিক থেকে 

নামতে থাকে । আজও আমর! ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে সে 
বিরাট অভিযানের চিহ্ন দেখতে পাই । 

একদিনেই কিন্তু এ আোত বইতৈ শুরু করে নি। প্রথমে 

সমুদ্রের জীবজন্তরা টের পায়। বহু সামুদ্রিক জীব সেই শ্বীতের 
দাপটে লুপ্ত হয়ে যায়। যার! নতুন করে শীতের সঙ্গে খাপ 
খাইয়ে চলতে পারল তারাই শুধু বেঁচে রইল! সমুদ্রের শ্রোতে 
ভেসে আসা কঙ্কাল আজও তার সাক্ষী দেয়। 



মানুষ কি করে বড় হল €৩ 

(সেই শ্রীতে শুরু হ'ল জন্গলের লড়াই । ৷ জঙ্গলের সব গাছই 
এক রকম নয়। ফারগাছ কখনে। রোদ্দ,রে বাড়তে পারে না । 

আবার এ্যাসপেন (5058) গাছ রোদ,র ছাড়া থাকতে পারে 

না। লোকে যখন ফার গাছ কেটে ফেলে দেয় তখন এ্যাসপেন 

গাছের আনন্দ দেখে কে! সে তরতর করে বাড়তে থাকে! 

আবার জঙ্গলের মধ্যে গ্যাসপেন গাছের প্রাধান্য হ'ল আর 

ফার গাছ গেল তলিয়ে । কিন্তু এ্াসপেন গাছ যখন খুব বড় 

হয়ে গেল তখন তার পাতার ছায়ার নীচে ফারগাছ আবার 

বাড়তে লাগল । যতই এ্যাসপেন বাড়ছে ততই ফারও 

বাড়তে লাগল ! যুগের পর যুগ ধ'রে এই লড়াই চলে, অবশেষে 
ফার গাছের আবার হ'ল জয়। সংগ্রামের মধ্যে যখন এ্যাসপেন 

জেতে তখন সমস্ত জঙ্গলের জীবদেরও স্বভাব পরিবন্তিত হয়, 

কারণ ফারগাছের বন্দীরা তো এ্যাসপেন গাছে থাকতে 

পারে না। 

ভীষণ হ'ল সেই বরফের স্সোতের অভিযানের ফলাফল । 

যে সব গাছ শীত সা করতে পারে ন। ভারা হয় ম'রে গেল, 

নয় তো আরও দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত গরম আবহাওয়ার মধ্যে 

পালিয়ে এল। 

আর মানুষের কি অবস্থা হ'ল? মানুষ কোনও রকমে 
টিকে রইল। যারা গরম দেশে ছিল তারা তো৷ একরকম 

ভালই ছিল । আর যারা শীতের দেশে ছিল তারা গাঁছের ভালের 

আড়াল নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে ঠক্ঠকৃ ক'রে কাপতে কাপতে 



৫৪ মানুষ কি করে বড় হল 
চর রর রর রে রর ক কাকা ০০১০১ 

দিন কাটাতে লাগল। ক্ষুধা, শীত আর জংল! জানোয়া 
তাদের প্রতি মুহুর্তে মৃত্যুর ভয় দেখাত। চিন্তা করার ক্ষমতা 
থাকলে তারা সেদিন নিশ্চয়ই মনে করত যে, পৃথিবী ধ্বংস 
হতে বসেছে। 

বহু লোকে বহুদিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, পৃথিবীর রসাতলে 
যেতে আর বাকী নেই ! মধ্যযুগে একবার আকাশে ধূমকেতু 

দেখে সবাই ভয়ে ভয়ে বলেছিল, “এবার আর রক্ষে নেই-_ 

পৃথিবী ধ্বংস হবেই ।” 
আবার যখন ভয়ঙ্কর মড়কে দেশের সব উজাড় হ'য়ে যায় 

তখনে। সকলে একই কথা বলে £ ধ্বংসের আর দেরী নেই । 

নিজের কক্ষে ঘোরাই হচ্ছে ধূমকেতুর নিয়ম । সই পথে 
চলতে চলতে কখনো তা পৃথিবীর লোকের দৃষ্টিগোচর হয়। 
পৃথিবীর লোক তাকে দেখে কি ভাবছে না-ভাবছে, তাতে 
তার কিছু আসে যায় না। 

আমাদের আরও জানা আছে বে, মহামারীতে পৃথিবী 
ধ্বংস হয়ে যায় না। সব চেয়ে দরকারী হচ্ছে দেই মহামারীর 

কারণ জানা । কারণ জানলে আমরা আরও ভাল করে তার 

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারি । 

অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লৌকেরাই ষে কেবল পৃথিবী ধ্বংস 
পাৰে বলে, তা নয়, বনু বিজ্ঞানীও অমনধারা কথ 

বলেন। তদের মতে, ক্রমে উত্তাপের অভাবে মানুষ 

মরে যাবে। তার। হিসেব কষে -দেখিয়ে দেন, পৃথিবীতে 



মানুষ কি করে বড় হল ৫৫ 
০০১০ 

যত কয়লা মাটির নীচে মজুত রয়েছে কিংবা আরও যত 
রকমের উত্তাপের উপাদান আছে সে সব ক্রমেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। 

সে সব একেবারে ফরিয়ে যাবে এমন দিন নাকি খুব দূরে 
নয়। আমাদের সামনে বিজ্ঞানীরা এরকম নানা ভয়াবহ 

ছবি একে ধরের। 

এ অনুমান ঠিক নয়। পৃথিবীর সব রকমের শক্তির মূল উৎস 
হচ্ছে নূর্যা। যখন অন্য সব শক্তির উৎস ফুরিয়ে যাবে তখন 

মানুষ সোজা! সূর্য্য থেকে শক্তি (11185) আদায় করে কাজ 

চালাতে পারবে। এখনই একাধিক দেশের অনেক বৈছ্যাতিক 
স্টেশনে সূর্যের শক্তি দিয়ে কাজ করা হয় । সোভিয়েট দেশে 
স্ুর্য্যের আলোয় বিস্তর রান্না বান্নার কাজ চলেছে । 

কিন্তু এতেও নৈরাশ্যবাদী বিজ্ঞানীরা একটুকু না দমে 
বলবেন, “কিন্ত সূর্য্য যে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে । তখন ?” 

তার উত্তরে মানুষ বলবে, “ভয় কি! আদিম মানুষ যদি 

বরফের জোতের ধাক্ক। সামলে বেঁচে থাকতে পেরেছিল, তা হলে 

আমরাও অমনি অবস্থার ঠিক টিকে থাকব। শুধু তাই 

নয়--আমরা শীতকে জয় করব। অণু-পরমাণু থেকে শক্তি 
আহরণ ক'রে সুর্যের কিরণের সহায়তায় কাজ চালাব। 

এখনো৷ অণু-পরমাণুর শক্তি তেমন করে কাজে লাগান 
যায়নি। তখন সেটা ভালভাবে কাজে লাগালেই শক্তির জন্যে 

আর কোনও ভাবনা থাকবে না” যাক্‌, এসব ভবিষ্যতের 

কথ। থাক। 
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পৃথিবীর আন্ত 

মানু যদি খাদ্ধ-শৃঙ্খল না ভাঙত, তা হলে শীতের দাপটে 
অন্ত সব জন্তর মত তাকেও লোপ পেতে হত! স্থখের বিষয়, 

পৃথিবী ধ্বংস না হয়ে শুধু পরিবন্তিত হচ্ছিল। মানুষ তার 
আগের খানের বদলে নতুন খাবার জোগাড় করতে শিখেছিল । 

সে অবস্থায় কেবল মাত্র মানুষই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে 

চলতে পারত । সেই শীতের মধ্যে বাঘ প্রভৃতি হিংস্র 

জানোয়ার গরম জাম। গায়ে দিতে জানত না। কিন্তু মানুষ তা 

জানত বলেই শীতের কাছে হার মানেনি। শুধু একদিন 
খেটে খুটে একটা ভালুক মারলেই ব্যস।--তারপর সেই 
চামড়া গায়ে দিয়ে মানুষ শীত কাটাত। সেদিনের মানুষ 

ইচ্ছে করলে আগুন জালতে পারত ॥ এই ভাবে হাজার হাজার 

বছরের পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে মানুষও কেবলি নতুন ক'রে 

গড়ে” বেড়ে উঠল । 
এ সবের নজির আমর! পাই পৃথিবী থেকে । মাটির নীচের 

প্রতিটি স্তরই যেন পৃথিবী-বইযের এক একটি পাতা । আমর! 
রয়েছি সে বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় প্রথম পৃষ্ঠা হচ্ছে সাগর- 
মহাসাগরের তলায়। যে পাতা আমাদের যত কাছে রয়েছে, 

আামরা সেই পাতা তত সহজে পড়তে পারি। কতকগুলো 

পৃষ্ঠা কিন্তু আগুনে পোড়া--গলিত ধাতু লাভায় (19৮৭) ভরতি। 

তাঁর থেকে আমরা! জানতে পারি, কেমন করে মাটির নীচ থেকে 
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লাভা-আ্রোত বেরিয়ে এসে পৃথিবীকে গ্রাস করেছিল । অন্য 
সব পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে কি ভাবে পৃথিবী-পৃষ্ঠ বন্ধুর অর্থাৎ 
উঁচুনীঢু হয়েছে--কি ভাবে তার বুকে সাত সমুদ্র তের নদী 
স্ট্টি হ'ল তারই ইতিহাস। এর পরের পৃষ্ঠা অর্থাৎ পরের 
স্তরে দেখা যাবে ঘন কালে। কয়লার মত রং॥। এই জায়গায় 

কয়ল পাওয়! যায় । এই কয়লার স্তর দেখে আমরা জানতে 
পারি, এক কালে পৃথিবীর বুকে মস্ত বড় বড় গাছের জঙ্গল ছিল 
গার সেগুলোই শীতের চাপে পরে মরে গিয়েছিল । সে-সবই 

পচে শক্ত হয়ে কয়লা হয়ে গেছে । এই ভাবে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা 
পড়তে পড়তে আমরা পৃথিবীর জন্মকথা ও তার গড়ে? বেড়ে' 
ওঠার ইতিহাস জানতে পারি । এই ক্রমবিকাশের শেষ পৃষ্ঠায় 
জন্মেছি আমরা-_মানুষ ! 

বরফের শ্লোতের পাশে পাশে আমরা কালো দাগ দেখতে 

পাই। সেগুলো গাছের ডালপালা জড়ো করে এককালের 
নানুষের আগুন জ্বালানোর নিদর্শন। সেই বরফের স্তোতের 
সাম্নে মানুষ আগুন আর পশু-শিকার স্ল করেই একদিন 

রুখে দাড়িয়েছিল। 

অবশেষে মানুষ জঙ্গল ছাড়ল 

সেই শীতের জ্োতের দাপটের পর মান্য আর জঙ্গলে 

থাকবার কোনও প্রয়োজন বোধ করল না। তারা তখন 

রীতিমত শিকার করতে শুরু করেছে । ক্রমেই মাংস মানুষের 
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খাবারের তালিকার বেশী করে ঢুকতে লাগল। যতই অস্ত্র- 

শন্্ব ভাল ক'রে তৈরী হতে থাকে ততই শিকারের জগত ও 

মানুষের বেড়ে চলল । ছুরম্ত শীতের চাপে আত্মরক্ষার তাগিদে 

যার! ভূ-পৃষ্ঠের দক্ষিণ অঞ্চলে সরে পড়েছিল কেবল তাদেরই 
ঘে শিকার না হলে চলে না! এমন নয়, ভূপৃষ্টের উত্তরেও শিকার 
ছাড়া বেঁচে থাক অসন্তব হ'য়ে দাড়াল। এমন শিকার-ই 

মানুষ খুজতে শুরু করল যার মাংস দিন কয়েক রেখে খাওয়া 

যায়। সে রকম শিকার--বড বড় হরিণ বাইসন, প্রভৃতি 

কানোয়ার জঙ্গলের বাইরে সমভূমিতে থাকত । কাজেই মানুষ 
তার নিজের এতদিনের আবাস জঙ্গল ছেড়ে শিকারের পেছনে 

ধাওয়! ক'রে সমভূমিতে এসে নামল । 
তাদের বসতিও ক্রমেই দিকে দিকে নানা উপত্যকায় 

ছড়িয়ে পড়তে লাগল । 

আদিম শিকারী মানুষের তাবুতে নানা জীব-জঙ্থর হাড় 
পাওয়! যায় । সেসব হাড়ের ভিতর ম্যামথ-ও (11917171001) 

পাওয়া গেছে । ভেবে দেখ, ম্যামথের মত বিরাটকায় জীবকে 
মারতে হ'লে কি ভীবৰণ সাহস ও গায়ের জোর দরকার । 

তার মাথার খুলিটাই তো মানবের সমান! আজকাল 

আমরা বন্দুক দিয়ে হাতী মারি-কিস্ত তখন এমনধারা 

অস্ত্র কিছু ছিল না। মানুষের একমাত্র সম্বল ছিল 
পাথরের ধারালে! অস্ত্র। তাই নিয়েই সে বড় বড় শিকারে 
বার হত। 
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এই কৃতিত্বের মূলে রয়েছে বড় একটা ব্যাপার। একা 
মানুষের পক্ষে এসব বিরাট জীব শিকার করা অসম্ভব ॥ তাই 
মানুষ তখন দলে দলে এক সঙ্গে থেকে, এক সঙ্গে অস্ত্র বানিয়ে, 
আগুন জ্বালিয়ে .শিকার ক'রে, বাড়ীঘর বানিয়ে এক সঙ্গেই 
বাস করত। এক সঙ্গে ছিল বলেই তার! মানুষ নামের যোগ্য 

হয়েছে । ম্যামথের আকার বড় হলেও মানুষ তার চেয়ে অনেক 

বেশী বুদ্ধিমান বলেই সে তাদের শিকার করতে পারত। কিন্ত 
কি ভাবে? 

ম্যামথ দেখলেই মানুষের দল আগুন নিয়ে দল বেধে তার 

পেছনে ধাওয়া করত । মশালের আগুনে চোখ ধেধে যাওয়ায় 

ম্যামথ দিগ্থিদিক ভূলে দৌড়তে থাকত। মানুষও তার পিছু 
ধাওয়া করে খেদিয়ে তাকে কাদায় ভরা জলাভূমির দিকে 
নিয়ে যেত । এবিরাট দেহ কাদায় পড়লে যে কি দশা হবে 

একবার মনে মনে ভেবে দেখ। এক পা যদি টেনে তোলে 

তো অমনি কাদার মধ্যে আর এক পাযায় ঢুকে! তখন 
মানুষ তাকে স্বচ্ছন্দে মারতে পারে । কিন্তু মুস্কিল এই, তাকে 

টেনে আনবে কেমন করে? বাধ্য হয়েই শরীরের এক-একটা 
অংশ কেটে মাটিতে তুলতে হ'ত । দশ পনেরো জন লোক তখন 
একত্র হয়ে উল্লাসে চীৎকার করতে করতে ম্যামথের এক একটা 

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে তুলে আনত। তখন তাদের আনন্দ দেখে কে! 
এই ভাবে অন্ত সব জীবের সঙ্গে মানুষের এতদিনের 

প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল অবশেষে দেখা! দিল। মানুষ 
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গাছে বান কর! পূর্ববপুরুষেরা--১৭পৃঃ 
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বিজয়মাল্য পরে জীব-জগতে অপ্রতিছন্্ী হয়ে ঠাড়াল। মানুষ 
তখন সব জন্তকেই খেতে পারে অথচ মানুষকে কেউ খেতে 

পারে না। দেখতে দেখতে পৃথিবীতে তখন মানুষের বংশও 

বাড়তে লাগল । 

পশুপন্ষী মানুষের মত এত 'বেশী সংখ্যায় বেঁচে থেকে 

বাড়তে পারে না--কারণ তাদের খাবার জিনিসের মোট 

পরিমাণ খুবই সীমাবদ্ধ! একটা জীব বাড়লে সঙ্গে সঙ্গে 
আর দশটা জীবও তো বাড়বে। খাছ্য-শৃঙ্খল রয়েছে বলেই 
এক জাতের জীব আর এক জাতের পেটেও যাবে বেশী ! 

কাজেই অগুস্তি জম্মালেও শেষ পধ্যস্ত বেঁচে থাকে খুবই কম। 
অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্তজানোয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধির মোটামুটি 
একট] সীমা রয়েছে । 

কিন্তু মানুষ প্রকৃতির বন্দী দশ! থেকেই আগেই মুক্ত 

পেয়েছে । কাজেই দঙগবল বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই 

অনুপাতে বেশী বেশী খাবারের বন্দোবস্তও সে করতে পারে। 
সে নিত্য নতুন অস্ত্র তৈরী করতে লাগল । নতুন নতুন খাবার 
খেতে লাগল । আর বড় রড় পশু শিকার ক'রে সে আরও 
বেশী লোকের খাওয়ার দায়িত্ব নিতে পারল। 

সেই সঙ্গে খান্ঠ মজুত করার প্রয়োজনও তার দেখা দিল। 
কোন দিন একট! বড় জন্ত শিকার করলে সে-দিনেই সেই 

জায়গা! ছেড়ে অন্য জায়গায় ষাওয়। সম্ভব হ'ত না। বাধ্য হয়ে 

তাই মানুষকে মাঝে মাঝে অন্তত কিছুদিন এক জায়গায় 
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থাকতে হ'ত। আরও এক কারণে তাকে এ এক স্থানে স্থির হয়ে 

বসবাস করতে হয়েছিল। সেটা হচ্ছে শীতের হাত থেকে 

বাচবার চেষ্টা। 

এবার মানুষ কোনও গুহায় ঢুকে শীতের হাত থেকে বাঁচতে 

চাইল। শুধু শীত নয়-_ঝাড়, বন্যা, বৃষ্টি-_সবঈ ! ভার সেই 
গুহায় থাকত আগুন,_শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্যও 

বটে, আবার রাত্তিরে আলো দেবার জন্কে ও বটে । 
এমনি ক'রে মানুষ প্রকৃতির এলাকার মধ্যেই তার নিজের 

হাতে গড়া দ্বিতীয় একট! প্রকৃতি গড়ে তুলঙ্গ নিজেরই 
সুবিধা মত! 

বাইসন-ম্যামথ শিকারীদের তাবুতে ছু রকমের পাথরের 

অস্ত্র পাওয়া যায়--ছোট আর বড়। বড়গুলি ত্রিভূজাকৃতি 
পাথরের,_-তার ছু দিকেই ধার । আর ছোট অস্ত্রগুলি লম্বা 

সরু ফালির মত, সেগুলোর এক দিকে ধার। 

এসব অস্ত্র কি কাজে লাগত? এ ছু রকমের পাথরের 

অস্ত্র গুলো যখন ধারালে! তখন সহজেই বোঝা যায় যে, তারা 

কাটা ছ'টার কাজেই লাগত। বড়গুলেো৷ নিঃসন্দেহে কোনও 
ভারী কাজের জন্যই দরকার হ্ত। কিন্তু ঠিক কি-কি কাজে 
সেগুলে। ব্যবহার করা হত তা সঠিক বলা যায় না | আমাদের 
উন্দেশ্ব হচ্ছে সে-কথাই জান।। 



যান্থষক করে বড় হল ৬৩ 

তাহলে আমাদের কিন্তু সেই প্রস্তর যুগে ফিরে যেতে হবে! 
সেকি কথা ! - 

একট! ছোট্ট তাবু নাও; সঙ্গে খাবার সব বন্দোবস্ত ক'রে 

ফেল-__বন্দুকটি নিতে ভূলে! না, কারণ প্রস্তর যুগে সকলকেই 
শিকার করতে হত। স্টোভ, মাথার টুপি, কাপ, চামচে, কম্পাস, 
ম্যাপ,-কোনটাই যেন বাদ না যায়! তারপর কাছের কোন 

বন্দরে গিয়ে টিকিট কেন । 

কোথাকার টিকিট ? কখনো বলো না যেন প্রস্তর যুগে 

যাবার টিকিট দেন। তা! হলে টিকিট কাটার লোক তোমাদের 
সোজা রাচি পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দেবে । টিকিট চাইবে 

অস্টে লিয়া মহাদেশের মেলবোর্নে যাবার । দেখতে দেখতে 
কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তুমি মেলবোর্নে পৌছে গেছ । এ দেশে 

এখনো প্রস্তরযুগের লোক বসবাস করে। তাই তোমার সেখানে 
যাওয়ার এত প্রয়োজন । 

শন্ত মরুভূমির ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে ওয়েসিসের মত 
তৃণগুল্সের ছায়ার ভেতর দিয়ে তাদের বাসস্থানে যেতে 

হবে। অস্টেলিয়ার প্রস্তর যুগের শিকারীর। সেই সব জায়গায় 
নদীর ধারে ধারে থাকে । চামড়া দিয়ে তাদের ঘরবাড়ী 

তৈরী । 
দেখবে ছেলের! বাড়ীর সামনে খেল! করছে। মেয়ে-পুরুব 

সবাই এক সঙ্গে মাটিতে রসে কাজ করছে। দলের মধ্যে 
সবচেয়ে দাড়িওয়ালা বুড়ো বসে শিকার-করা ক্যাঙ্গারুর চামড়া 



৬৪ মানুষ কি কত্রে বড় হল 

ছাড়াচ্ছে একট তে-কোণ। পাথরের ছোর! দিয়ে । আগে যে 
ত্রিভুজের মত পাথরের অস্ত্রের কথা বলে এসেছি, বুড়োর এ 
ছোরা ঠিক তেমনটি । তার পাশেই একজন মেয়ে-মানুষ বসে 
লম্বা পাথরের ছুরি দিয়ে জামা কাটছে । এই অস্ত্রটাই হচ্ছে 
সেই লম্বা ধারালো৷ ছোট পাথরের ছুরি-যার কথ আগে 
বলে এলাম । 

এ-থেকে কিন্ত মনে করো না, বর্তমানের অস্টে লিয়রা সবাই 
প্রস্তর যুগের লোক । এদের সঙ্গে সেই আদিম যুগের লোকদের 

হাজার হাজার বছরের পার্থক্য রয়েছে। এ অস্ত্রগুলো শুধু 
অতীতের স্থৃতি-হিসাবে এর! বয়ে নিয়ে চলেছে । এদের 

কাছ থেকে আমরা শিখতে পারি যে, বড় ত্রিভুজের অস্ত্র গুলে 
পুরুষরাই শিকার করতে ব্যবহার করত আর ছোটগুলো৷ 
বাবহার করত মেয়ের! তাদের ঘরের কাজে। 

ছু' রকমের অস্ত্র থেকে পরিষ্কার বোঝ! যায়, সেই আদিম 

যুগেই মানুষ শ্রম-বিভাগ সম্বন্ধে সচেতন ছিল। কাঁজের খুটিনাটি 
যতই বাড়তে লাগল, কাজের ধরণ-ধারণও ততই. হচ্ছিল ঘোরাল 
--ততই এক-এক জনকে এক একটি বিশেষ কাজ করতে 

হচ্ছিল। পুরুব যখন দৌড়ে দৌড়ে শিকার করত, মেয়েরা! তখন 
নিশ্চিন্তে ঘরে বসে থাকত ন1। তারাও ঘর তৈরী করা, ফল-মূল 
যোগাড় করা, আর সংগ্রহ করে আন। জিনিসগুলোর তদারক 

করা-স্এমন অনেক কিছু করারই দায়িত্ব পালন করত। 

ছেলে-বুড়োর মধ্যেও কাজের পার্থক্য ছিল। 



মাছয কি করে বড় হল ৬৫ 
শি আশি পি সস্তার, লাশ শর্ট শিলা পতি পা সি সিলসিলা পাছি  ঈ ঠা পা তল লিভ এছ শি শট লান্এলা পনি লো 

_ কিন্তু কোনও কাজ করতে গেলে প্রথমে সেই: কাজ শেখা 
চাই। তা! না হলে কেউ হঠাৎ কিছুই করতে পারে না । সেই 
শিক্ষা অপর কারো কাছ থেকেই নিতে হয়। কতক নিতে হবে 
জীবিত লোকের অভিজ্ঞতা থেকে, তার চেয়েও বেশী পেতে 
হবে অতীতের শত-সহত্র জ্ঞানীর আর গুণীর সঞ্চিত 
শিক্ষার ফলাফল আয়ত্ত করে নিজের করে নিয়ে। যদি 
প্রত্যেক মিস্ত্রীকেই করাত আর বাটালি নিজে আবিষ্কার ক'রে 
কাজ চালাতে হ'ত তাহলে জগতে কোন কালেই হঠাৎ 
কোনো মিস্ত্রী মিলত না। আজকের একজন দক্ষ মিস্্রীর 
পেছনে রয়েছে বনু বহু যুগের অসংখ্য মিল্ত্রী। যদি ভূগোল 
শেখবার জন্যে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে হ'ত তাহলে 
ভূগোল শেখা লোকের মাথায় উঠে যেত! 

এমনি করে মানুষ যতই অগ্রসর হচ্ছে ততই তাদের 

শিখবার জিনিসও বাড়ছে । প্রায় ুশো বছর আগেও মানুষ 
ষোল বছর বয়সে অধ্যাপকের কাজ করত । কিন্তু এখন চেষ্টা 
ক'রে দেখ, এ বয়সে একটা স্কুলের মাস্টারীও জুটবে না! 
তখন হয়তো! তোমর৷ ম্যাটি,কুলেশনের জন্যে তৈরী হ"চ্ছ। 

প্রস্তরযুগে অবশ্য এখনকার মত জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে এত 

ঘণট!ঘণটি করতে হ'ত না। মানুষ তখন সবে নতুন নতুন 
অভিজ্ঞতা লাভ করে তাই জীবনযাত্রায় বাঁচিয়ে রাখতে 

চাইছে। মানুষের কাজও তখন এত বিচিত্র ছিল না । তবু 

তখন থেকেই কিন্তু মানুষকে এক-আধটু মাথা! ঘামাতে হচ্ছে--- 
৫ 



৬৬ মানুষ কি করে বড় হল 
হ্যাপি খরা জট জট এ সা ৬৫ করা ত্র এ ছি জী জর লা ই আস স্ম্স্স 

শিখতে হচ্ছে অল্প স্বল্প না-জানা কথ! আর না-বোঝা 

'জিনিস। 

জীবজস্তর পেছনে তাড়া করে শিকার করা, বাস! বাধা, 

ছাল ছাড়ানো--সব কাজেই নৈপুণ্য দরকার । এ সমস্তই তাদের 
শিখতে হ'ত। | 

এখানেই মানুষের সঙ্গে অন্ত পশুর তফাৎ! তারা জন্মের 

সঙ্গে সঙ্গে বাপ-মার কাছ থেকে আপনা 'আপনিই সব পীয়। 
কাজ করবার ধরণ-ধারণ সবটুকু আর সব কিছুই তাদের বাপ- 
মার কাছে থেকে অনায়াসে পায়। এক কথায়, তাদের কিছুই 

শিখতে হয় না। 
টিটি িনলান লাল হলের 

না। কাজেই তাকে প্রত্যেকটি কাজই জানতে হয়, 
শিখতে হয়। 

তোমাদের হয়তো এই. ভেবে হিংসে হবে যে, পশুপক্ষীর মত 
সব আপনা আপনি হলে কি ভালই না হ'ত। ব্যাকরণের কঠিন 

সুত্র মুখস্থ করার জন্যে এত ভাবনা ছিল না, অঞ্ধ ভূল হবারও 
কোন ভয় থাকত ন! !--কি মজাই না হস্ত ! এগুলো কিন্তু যত 

ভাল মনে হয় সত্যি তত ভাল নয়। প্রত্যেক স্কুলের ছেলেকেই 
পড়তে হয়। সারা পুথিবীময় এই নিয়ম। সমস্ত মন্ুব্য জাতিকেই 
নিত্য নতুন জিনিস শিখতে হচ্ছে। সেটাই হচ্ছে প্রস্তর যুগ 
থেকে শুরু করে হাজার বছরের স্কুল! 

পুরানো কালের শিক্ষিত নিপুণ শিকারীরা তাদের ছেলে- 
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হঠাৎ শক্রব সামনে পড়লে গদা! আর 
৩১ পঃ আত্মরক্ষা করত । 



৬৮ মাহষ কি করে বড় হল 

পিলেদের শিখিয়েছে কি করে ভাল করে শিকার করা যায়! 

মেয়েদের কাজও শেখাতে হয়েছে তেমনি করে। প্রত্যেক 

গোষ্ঠীর ভেতরই নিপুণ লোক থাকত ভবিষ্যৎ বংশধরদের অনেক 
কিছু শেখাবার জন্তে ৷ 

কিন্ত এসব তারা শেখাত কেমন করে? তা বোধ হয় 
তোমাদের একবারও মনে হয় নি। তার! সব বিষয় দেখিয়ে 
আর বলে বলে শেখাত। | 

এজন্যে দরকার হল ভাষার। তাহলে তখন লোকে কথা 

বলত কেমন করে ? | | 

অতীত ধুগে দ্বিতীয় অভিযান . 

ঘরে বসে যখন রেডিয়োর বোতাম টিপে দেই তখন আমরা 
স্বচ্ছন্দে এক মুহুর্তে আমেরিকার রাজধানী নিউ ইয়র্ক বা ফ্রান্সের 
রাজধানী প্যারিসের কথা শুনতে পাই ; নয়তো সোভিয়েটের 
শক্তি-কেন্দ্র মক্কষোতে চলে যেতে পারি । আর যি আমাদের 

টেলিভিশন থাকে তাহলে তো! কথা শোনার সঙ্গে সন্ধে বহু বহু 
দূরের সেই সব বক্তাদেরও দেখতে পাব। 

কিন্তু যে সব মানুষের সঙ্গে আমাদের যুগ-যুগান্তের ব্যবধান 
তাঁদের রথ! কি করে শোনা যায়? .. ৮ 

ইথথার (৬৮$০: )-প্রবাহের ভেতর দিয়ে যেমন আমরা 
যাতায়াত করতে পারি, তেমনি সময়ের ভেতর দিয়ে 
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চলাচলেরও কি কোন উপায় নেই ? আছে। তা হচ্ছে সবাক 
চিত্র, যাঁকে তোমরা টকি বল। 

ছবিতে আমরা শুধু এই জগংটাই দেখি না, অতীত জগতও 
. দেখতে পাই । কিন্তু চলচ্চিত্রের সাহায্যে আমরা কতদূর 
এগোতে পারি? টকি এল সবে ১৯২৭ সালে । কাজেই তার 
আগের কোনও কিছুর প্রমাণ টকির মারফৎ পাওয়া 
যাবে না। 

তাহলে নিব্ধবাক ছবিতে. পেতে পারি। কিন্তু সেও খুব 

বেশী পুরানো! জিনিস নয়। ১৮৯৫ সালের আগের কোনও 
জিনিস বায়স্কোপে থাকতে পারে না । তাহলে গ্রামোফোন 
ইত্যাদি? তাও ১৮৭৭ সালের পরের আবিষ্কার । ফোটো? 

ফোটোতে ছবি উঠতে পারে--অঙ্গভঙ্গী সব তাতে দেখতে 
পাই । কিন্তু তাও তো ১৮৩৮ সালের আগে নয়। 

বছরের পর বছর ধ'রে অতীতের ইতিহাসে প্রবেশ করলে 

এমনি করে ১৯২৭, ১৮৯৫, ১৮৭৭ ১৮৩৮ প্রভৃতি সন তারিখ 

একে একে চলে যাবে । এই মিছিলও থেমে যাবে কিছু দূর 
গিয়েই । ১৪৫৬ সাল! তার আগে কোনও ছাপা বই 
পাওয়া যাবে না, তাই তার থেকে কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করা 

যাবে না। তখন পাচ্ছি শুধু হাতে লেখা পুথি! যতই 
অতীতে যাচ্ছি ততই হাতের লেখা অবোধ্য হতে থাকে । 

তারপরে কিছু দূর গেলে তারও অস্তিত্ব খুঁজে পাঁওয়। যায় না। 
হাতের লেখাও অবনৃশ্ঠ হয়ে যাবে! তখন প্রত্বতাত্বিকেরা নান! 
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জায়গায় মাটি খুঁড়ে মানুষের চলার চিহ্ন আবিষ্কার করবে 

অতীতের যন্ত্রপাতি, বাড়ীঘরের, পাথর--এই সব পরীক্ষা ক'রে 

আমরা শিখি তখনকার মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল । 

চি 

বাক্যহীন ভাষা 

অতীতের গুহায় আমরা যে মানুষের খোজ করব তার নাম 
হচ্ছে “নিয়ানডারথ্যাল মান্তুষ ৮ জান্নানীর নিয়ানডারথ্যাল 
উপত্যকায় এ জাতীয় মানুষের মাথার খুলি কুড়িয়ে পাওয়া 
গেছে বলে এই নাম। এ মানুষেরা ম্যামথ িনিসিরর 
সমসাময়িক । 

এতদিনে মানুষ নামক জীবের মেরুদণ্ড সোজ। হয়েছে ; 
হাত আরও সাবলীল, মুখের আদল মানুষের আরও 
কাছাকাছি। | 

সাধারণ উপন্যাস লেখকেরা নায়কের রূপবর্ণনা করতেই 
বাস্ত থাকেন। নায়কের চোখ, নাক, মুখের, সারা শরীরের 

কত না খু'টিনাটির বর্ণনা থাকে। কিন্তু ভুলেও তার! মস্তিফকের 
কথা উল্লেখ করেন না। আমাদের আবার উল্টো ব্যাপায়। 

আমাদের কাছে মানুষের মস্তিষ্ষই প্রথম । চোখের চাউনির 

চাইতে মস্তিক্ষের ওজন আমাদের কাছে বেশী দরকারী । 
হাজীর হাজার বছরের শিক্ষা বৃথা যায় নি। এতে গোটা 

মানুষেরই বিরাট পরিবর্তন হয়েছিল; বিশেষ করে তার 
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হাতে আর মাথার । কেন না, সমস্ত কাজ করতে হ*ত হাতকে 

আর সেই হাতকে চালাত মাথ!। 
পাথর নিয়ে যখন থেকে মানুষ অস্ত্রশস্ত্র বানাচ্ছিল তখন 

থেকেই নিজের অজান্তে মানুষও কম-বেশী বদলাচ্ছিল। পাথর 
কাটতে ছা টতে তার হাতের আন্গুল আরও বেশী চটপটে হ'ল, 
আরও বেশী অনায়াসে আজ করার মত করে সেগুলো 

তৈরী হ'ল। সেই সঙ্গে মস্তিক্ষেরও ক্ষমতা বাড়ছিল । কাজেই 

*নিয়ানডারথ্যাল মানুষকে দেখে কখনোই তোমাদের “বানর- 
মানুষ” বলে ভূল হবে না। তবু বানর-মানুষের সঙ্গে তার 

তখনো অনেকট! মিল রয়েছে। নীচু কপাল চোখের উপর 
ঝুলে থাকে ঠিক “বানর-মানুষের” মত; তার দাত তখনো 
বেরিয়ে থাকে । কেবল তার চিবুক আর কপালের দিকেই 

সে মানুষ থেকে অনেকখানি আলাদা । 

নীচু-কপালওয়ালা মাথার খুলিতে তখনো বেশী ঘিলু 
জমতে পারত না । আবার নীচের মাড়ি আর থুতনি চালু হয়ে 
নেমে পড়ায় মানুষের মত ভাবার সাহযে; কথা বলা জন্তব 

হচ্ছিল না। ৃ 

কিন্ত তবু তাকে “কথা! বলতে” হত। এক সঙ্গে কাজ 
করতে গেলে তা না করে কোনও উপায় ছিল না। সে তখন 

নানান অন্গ-ভঙ্গী আর ইঙ্জিত-ইসারায় মনের ভাব প্রকাশ 
করত। তার মুখের মাংসপেশীই যেন না-বলা কথ! বলত, 

ঘাড় চালিয়েও মনের কথা বোঝানো চলত । তবে 
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৪টি সস নিউ সি ক 

হাত দিয়েই তাকে বেশীর ভাগ মনের কথা বলতে 

হ'ত। 

তোমাদের বাড়ীর কুকুরটাকে খুব ভাল করে লক্ষ্য করলে 
বুঝতে পারবে, সে সময় মানুষ কি করে মনের ভাব বোঝাত। 
কোনও ভাব প্রকাশ করতে হ'লে কুকুর এক দুষ্টে প্রভুর দিকে 
তাকিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়, নয়তো প! দিয়ে 
প্রভুর জাম কাপড় টানবে কিংবা নাক দিয়ে তার গা ঘষবে 
আবার কখনো! দেখবে যে, সে লেজ নেড়ে তার খুশি প্রকাশ 

করছে। বলতে পারে না বলে বেচারাকে সার শরীর 

দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে হয় । 

সেই মানুষও এমনি করে হাত-প। নাক মুখ চোখ দিয়েই 
একদিন কথা বলত। মনে কর সেদিনের মানুষ অস্ত্র নিয়ে 
একটা কিছু কাটতে যাচ্ছে। কি করে তা বোঝাবে? হাত 
দিয়ে কাটার ভঙ্গী করা ছাড়া সেদিন আর কোন উপায় ছিল 
না । একটা কিছুকে “দাও” বলতে হ'লে হাত চিৎ করে এগিয়ে 
দিত, “এদিকে এসো” বলতে পারে না বলেই ।নজের দিকে 
টেনে আনবার ভঙ্গী করত. সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্তর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে সে ক্রমাগতই গোডাত কিংবা টেঁচাতে 
থাকত । : 

তোমরা বলতে পার, এসব সত্যি কথা তে!? কেমন করে 
আমরা এ সব জানলাম ? 

সেকালের লোকের! আমাদের পূর্বপুরুষ বলেই আমর! 



মান্ছষ কি করে বড় হল ৭৩ 
গানটি ক রিকি পি ক এড ওল উজ পপি পন রি, পা জা পি তা লি সি তাস পন্ড পদ ছি জী পি পিন জিও এরা ও ৭ শর্ত কাপ্বিব-রস জি জ্ি রসি্ পএ লিন তা উলকি শি ছি হস্ত শলিতন শীত পপি পি পিউ, 

তাদের কিছু কিছু জ্ঞান ও শিক্ষা উত্তরাধিকারসৃত্র পেয়েছি। 

তাই পাওয়ায় আমরা অতীতের সঙ্গে তুলনা করে আগের 
কথাগুলে। বলতে পেরেছি । 

ভঙ্গীরন ছবি 

কয়েক বছর আগে উত্তর আমেরিকার একজন আদিম 

অধিবাসী ইয়োরোপ দেখতে : আসে । সে নেজ পেরসেজ, 
(০৫ 21099) নামক আদিম জাতির লোক। ইংরেজী, 

আর নিজের মাতৃভাষ। সে সমানভাবে বলতে পারত ; সাজ- 

পৌষাকেও সে ছিল খাটি ইংরেজ। এ ছটো ভাষা ছাড়া সে 

আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভেতরের অতি পুরাকালের 
ভাষায়ও কথা বলতে পারত। তার কাছেই এ ভাষার নজীর 

পাব। এ ভাষা শেখা সহজ । এতে ব্যাকরণের বালাই নেই । 
উচ্চারণ ভুলের ভয় নেই । উচ্চারণের দরকারই হয় না। এদের 
ভাষা শব্দ দিয়ে নয়, ভঙ্গী দিয়ে। 

শালি 

ভঙ্গী-ভাষার অভিধানের একট! পাভা! 

ধন্নুক--এক হাত কাল্পনিক ধনুক ধরে থাকে ও অন্য হাত 

তাতে টক্কার দেয়। 

নেকড়ে বাঘ--হাঁতের ছুটো আঙ্কল কানের মত করে দেখান । 

মাছ--হাতের তালু উপুড় করে ঘন ঘন নাড়তে থাক! । 



৭৪ ূ 90556 
ছি ৪ আদ ভাস নি সিএ সিটি এবি এ ক শি জপ, তরি এস স্িও 

মোটকথা প্রত্যেকটি ভঙ্গীই হাওয়ার বুঝে হাত দিয়ে 
আকা ছবি। বর্তমানের আদিম আমেরিকানদের ভেতরের যে 

ভঙ্গী-ভাষ৷ প্রচলিত তার সঙ্গে এর সম্পূর্ণ সাদৃশ্ত আছে, এমন 
কথ! আমরা বলছি না। কারণ বর্তমানের ভাষায় এমন অনেক 

কথা আছে যা আগে থাক! সম্ভব ছিল না । যেমন--মোটরগাড়ী 
হাত ঘুরিয়ে চাকার মত ক'রে হুস্‌ ক'রে এগিয়ে যাওয়া ; | 
তারপরে গাড়ীর স্টিয়ারিং চালাবার ভঙ্গী ! 

তবে এটাও ঠিক যে, এখনো সভ্য জগতে ভঙ্গীভাবা অল্প 

স্বল্প প্রচলিত রয়েছে । যা” বলতে হলে আমরা অনেক 

সময়ই মাথ। নাড়ি। “ওদিকে” কিংবা “এদিকে” বলতে প্রায়ই 
আঙ্গুল দিয়ে দেখাই । কারও সঙ্গে দেখা, হলে হাত তুলে 

নমস্কার করি। 

থিয়েটারে ভঙ্গী ভাষার খুব দরকার । অনেক সময় আকার 

ইঙ্গিতে এমন সুন্দর ক'রে মনের ভাব প্রকাশ কর! যায়_হ। 
ভাষা দিয়ে বোঝান কঠিন হয়ে পড়ে । 

জাহাজে জাহাজে সিগন্যাল দেবার সময় কথা হলে চলে 

না। তখন আলো দিয়ে বোঝাতে হয় । _ 

ভঙ্গীর ভাবা এককালে খুবই প্রচলিত ছিল সত্যি। অবশেষে 
তাকে হার মানতে হল--ভাষার কাছে । অনেক অনুন্নত দেশে 
তো! এখনো চাকর কিংব! দাসদের কথা বলতেই দেওয়া হয় না 
_ভঙ্গী দিয়ে ভাদের কাজকন্ম চালাতে বাধ্য কর! হয়। 

এককালে মেয়েদেরও প্রায় সব দেশেই হীন বলে কল্পনা কর! 
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১ (সিকি উল সিউল 

হ'ত। "এই কিছুদিন আগেও রুশিয়ার ককেশাস প্রদেশে 
মেয়েরা পুরুষদের সামনে কথা বলতে পারত না। তাদের 
তখন ইঙ্গিতে ইশারায় সব কথা বোঝাতে হ'ত । সিরিয়া দেশেও 
এরকম ভাষার অস্তিত্ব আছে। পারশ্যের 'শাহ”র দরবারেও 
চাকরদের ইশারায় কথা বলতে হ'ত। সমান সমান না হলে 

কথ বলবার অধিকার ছিল না। এ সব ছুর্ভাগাদের মনের কথ। 

জানাবার ও বোঝাবার সহজ স্বাধীনতাটুকুও ছিল না তখন। 

মানুষের মনের জয়কথা 
জঙ্গলের প্রত্যেক প্রাণী চারদিকে নজর রাখে-_-কখন 

কোথা দিয়ে কি উৎপাত ঘটে যায় তার জন্যে সতর্ক থাকত। 

খস্‌ খস্‌ করে কোথাও একটা শব্দ হ'ল--হয়তো কোনও 

শত্রু সেখানে লুকিয়ে রয়েছে। শুরু হ'ল মেঘের আওয়াজ 

আর দমকা হাওয়া অমনি দে আসন ঝড়ের হাত থেকে 

আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে। 

আদিম মানুষও এই ভাবে সব লক্ষণ আগে ভাগে দেখে 
বুঝে চলাফেরা করত । এ ছাড়াও সে দলের অন্ত লোকের 

সঙ্কেতও বুঝতে শিখে গেল। 

মনে কর, কোনও .শিকারী হরিণের সন্ধান পেল । সঙ্গে- 

সঙ্গে সে অন্যান্ত সবাইকে হাতের সঙ্কেতে সে কথ! জানায়-_ 

প্রস্তত হয়ে হরিণ অনুসরণ করতে হবে। তখনো চোখে 
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প্ট্টিস্উনসিজস্স্মস্বিস্ ডন 

হরিণ না দেখলেও তারা বর্শা নিয়ে তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়ে। 

মাটিতে হরিণের চলার চিহ্ন যেমন একটা সঙ্কেত, তেমনি 

হাত নেড়ে সেই চিহ্ন খুজে পাবার কথাও হচ্ছে সঙ্কেতের 
সঙ্কেত । »... 

যতবারই কোনও শিকারী এরকম চিহ্ন খুঁজে পাবে, 
ততবারই সে অন্যকেও ইঙ্গিত করবে তৈরী হতে । কাজেই 

এই সব শক্রদের সঙ্কেত প্রকৃতির দেওয়া সন্কেতের সঙ্গে 

মিশে রইল । আইভ্যান পেত্রোভিচ. প্যাভলোভ বলেছেন, 
মানুষের কথা হচ্ছে সঙ্কেতেরই সঙ্কেত মাত্র । 

প্রথম প্রথম ছিল শুধু ভঙ্গী ও চীৎকার । চোখের কানের 

মারফৎ এই সব সঙ্কেত পেয়েই সেগুলোকে মস্তিক্ষে পাঠিয়ে 
দেওয়া হ'ত। যেই মস্তিক্কে সঙ্কেত পৌছত-_যেমন ধর 
কোনও পশু আসছে--অমনি সেখান থেকে আদেশ চলে গেল 

চোখ, হাত, কান, পা_সকলের কাছে, তারা তৈরী হ'তে 

সন্কেত পেল! যতই ভঙ্গী বাড়তে লাগলো, ততই মস্তিষ্ষের 

কেন্দ্রীর সমিতির কাজও বেড়ে গেল ! এর জন্যে কেন্দ্রীয় স্মিতি 

বড় করবার প্রয়োজন দেখা দিল। তখন ক্রমাগতই মস্তিষ্ক 

নতুন নতুন কোৰ (০11) গ'ড়ে উঠৃতে থাকে । এই সব জীব- 

কোবগুলোর ভেতরের সম্পর্কও ক্রমে হ'ল জটিল থেকে 
জটিলতর-_হয়ে হয়ে মস্তিক্ষের আয়তনও গেল বেড়ে ! এজন্যেই 
পিথেক্যানথোপাসের চেয়ে নিয়ানডারথ্যাল মানুষের মাথা বড়। 

এতদিনে মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা এল । 
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একসঙ্গে কাজ করতে করতে মানুষ কথা বলা শিখল, 

কাজ জন্ম দেয় কথার, কথা নিয়ে এল চিন্তা । প্রকৃতি দেবীর 

দয়ার দান হিসেবে মানুষ চিন্তাশক্তি পায় নি-_এ তাকে নিজের 
গুণে অর্জন করে নিতে হয়েছে । 

জিহবা ০ হাতের মধ্য হ্কাজ ঘিনিময় 

যতদিন পর্য্যন্ত মানুষের যন্ত্রপাতি বিশেষ কিছু ছিল না» 
এবং যতদিন তার অভিজ্জরতার দৌড়ও বেশী ছিল না, ততদিন 

সহজ ভঙ্গী দিয়ে কাজ চালাতে হত । কিন্তু যতই রকমারি 
কাজের জটিলতা বাড়ল, ততই ভঙ্গীও জটিল হতে থাকল । 
প্রত্যেক জিনিস বোঝবার জন্যে বিশেষ ভঙ্গী দরকার হ'ল। 
তখন থেকেই শুরু হ'ল হাওয়ার পটে ভঙ্গীর ছবি আকা! 

যদি সজারুর কথা বোঝাতে হয়, তাহলে সজারু একেই 

দেখাতে হয় । মানুষকেই তখনকার মত ক্ষণিকের নকল সজারু 

সাজাতে হয় । সজারুর কানখাড়া করার কায়দা, মাটি খোৌড়ার 

ধরণ, সবই তাকে অঙ্গভঙ্গী দিয়ে বোঝাতে হ'ত। আমাদের 

কাছে শিকার কথাটা খুবই সহজ শব্দ। কিন্তু তখনকার 

দিনে কেউ সে কথা বলতে চাইলে তাকে শিকারের সব 

কাগ্তকারখানাট। ভঙ্গী দিয়েই দেখাতে হ'ত 

এবার দেখতে পাচ্ছ, ভঙ্গীভাষার বিস্তর সুবিধে থাকলেও 

তাতে অসুবিধা বড় কম নয়। সুবিধে বলছি এই জন্য যে, 

ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে বোঝালে সব জিনিসই খুব পরিফার করে 
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বোঝান যায়! আর অন্ুুবিধা হচ্ছে এই কারণে যে, কল্পনার 

বিষয় ও মনগড়া বস্তু ভঙ্গী দিয়ে বোঝান সম্ভব নয়। তা 

ছাড়া, রাত্তিরে কিংবা অন্ধকারের মধ্যে ভঙ্গী দিয়ে কোনে 

কিছু বোঝান যায় না। এমন কি, দিনের বেলাতেও বনে- 

জঙ্গলে ভঙ্গী-ভাষায় কথা বলা কঠিন। এ সব অন্ুবিধা দূর 
করবার জন্তেই শব্দের ভাব! অধববিষ্ষারের তাগিদ দেখা দিল । 

প্রথম প্রথম জিবের আর গলার কাজ খুব ভালভাবে 
হয়নি। একটি শব থেকে আর একটি শব্দের পার্থক্য বোঝা 
কঠিন হ'ত। সে সময়টা! শুধুই আওয়াজ আর চিৎকার আর 
কিচিরমিচিরের যুগ। গোড়ার দিকে ভঙ্গীর কাজে 

সাহায্য করাই ছিল জিবের কাজ। কিন্তু জিবের জড়তা 

কাটার সঙ্গে সঙ্গে ভঙ্গীর প্রয়োজন কমে গেল। ভঙ্গী থেকে 

উন্তব বলেই প্রথম স্তরে কথা তাই ভঙ্গীর প্রভাব থেকে মুক্ত 
ছিল না। প্রথম দিকে নবজাত কথাবার্তা ছিল পুরোপুরি 
শব্দ-চিত্রের এক-একটা মিছিল, অর্থাৎ কোনো বিষয় বোঝাতে 

গিবে বিস্তর কথার ব। আওয়াজের কসর দেখাতে হ'ত, নইলে 

যা বলতে চাইছে তা বলাই হ'ত ন]। 

ইভি (৬৩৪) জাতির ভাষা জান? তারা "চলা'কে 

কেবল "চল বলে না। তারা৷ বলে, “জে। ঝে ঝে”-_মানে 

ভারিক্কী চালে চল1; “জে! বচে। বচো”--মানে মোটা মানুষের 

নত থপ. থপ, করে চল; “জো! বুল! বুলা+--মানে তাড়াতাড়ি 
চলা, “জো গোতু গোভ্‌”-_মানে মাথা হেট করে চলা ! 
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সী না সি ০৯ এছ পে এ তি ৩৯০৯ ক 

এসবের র প্রত্যেকটি হচ্ছে শব্দচিত্র । কোনও একটা বিশেষ 
কাজ বোঝানই এদের কাজ। প্রথমে হ'ল ভঙ্গীচিত্র ; তারপর 

শব্দচিত্র ; তা থেকে এল কথা । 

এতক্ষণের অতীতের অভিযানে আমর! কি জ্ঞান লাভ 

করেছি? যুগের পর যুগ কেটে গেছে । সে সময়ে কত জাতির 
উদ্ভব হয়েছে । আবার কত জাতি. জীবজগতের ইভিহাসের পাতা 

থেকে মুছে গেছে। তাদের সামান্য স্মৃতিও হয়তো অবশিষ্ট 
নেই। তখন মনে হয়েছে, হয়তো কালের করাল গ্রাম থেকে 

মানুষের স্মৃতি-চিহন বাচাবার কোনই উপায় নেই । কিন্তু মানুষ 

তবুও দমে নি। মানুষের অভিজ্ঞতা লোপ পায় নি। কালের 
দাপট উপেক্ষ। ক'রে মান্ুবের অভিজ্ঞতা তার ভাবায়, তার যন্ত্রে, 

তার বিজ্ঞানে, তার শিল্পে নান! কিছুর মধ্যে বেঁচে রয়েছে । 
ভাষার প্রত্যেকটি কথার, বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কারের পেছনে 
রয়েছে যুগযুগান্তরের অভিজ্ঞতার ছাপ। এই ভাবে আসল 

মানুষের আবির্ভাব--যে মানু কাজ করে, কথা বলে, মাথা 

ঘামায়। 

'বানর-মানুষ* আর মানুষের ভেতর যে হাজার হাজার বছর 

কেটে গেছে তার কথ! ভাবলে ফ্রিডরিশ এঙ্গেল্সের কথা 

মনে হয় ? | 

৯ কপ 

“কাজই মানুষের স্গ্িকর্তা” | 



ভ্রিভভীজ্ শব 

মানুষ-দত্যেন শশন 

মানুষের শৈশব কি করে কেটেছে, তোমাদের সে কাহিনী 
শুনতে কৌতুহল হচ্ছে নিশ্চয়ই ॥। সে সব পরিচয় আমর! পাই 
নানান গুহার প্রমাণ থেকে । ভাগ্যক্রমে বড় বড় পাহাড়ের 
ভেতরের অনেক গুহ! বহু প্রাচীন কালের মানুনের প্রাণযাত্রার 

সাক্ষ্য, বয়ে চলেছে । হাজার হাজার বছর আগে সেগুলোতে 

ছিল শুধু জল। কারণ, সে সব গুহার একেবারে নীচের স্তরে 
খুজে দেখ! গেছে কাদ। আর বায়ুতে ভরতি ! 

পরে জল কমে গেলে মানব সেখানে বাস! বাধে পুরানো 

পাথরের £অন্ত্র থেকে আমরা সে সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে 

পাই। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এই জব গুহায় যারা একদিন 
এসেছিল তার! ছিল শিকারী-_ইতিমধ্যে মানুষ শিকার করতে 
শিখেছিল। 

ক্রমে বছরের পর বছর কেটেছে । সেই গুহ! আবার 
জননানব-শুন্ত হয়ে পড়ে! এ সময়ের আরো অনেক নিদর্শন 
থেকে মনে হয় যে, গুহাজীবী ভালুক এসে সেখানে আস্তানা 
গেড়েছিল। ্ 
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এর পরের স্তরে আবার মানুষের জীবনযাত্রার চিহ্ন পাওয়া 

যায়। কয়লা, ছাই, হাড়গোড়, অন্ত্র-শস্্র--এ সব প্রমাণ থেকে 
মানুষের অস্তিত্বের অনুমান করা হয়। 

এখানে এসে সর্বপ্রথম আমরা কয়েকটি নতুন অস্ত্র দেখতে 

পাই। এই সব আদিম অস্ত্রগুলে। থেকেই কালক্রমে ভবিষ্যতে 
একে একে দেখ! দিল পুরোপুরি হাতুড়ি, ছোরা, করাত আর 
ছু'চ! অবশ্য তখন হাতুড়ি-হাপর যে ছিল না এমন নয়। 

তবে সেগুলো পরের ষুগের হাতুড়ি-হাপরের কাছে মনে হবে 
ছেলেমানুধী কাণ্কারখানা। এই কাচা হাতের হাতুড়ি 
পাওয়া গেলে নিশ্চয়ই সে রকম হাপরও পাওয়া যাবে! গেলও 

তাই। হাড়ের হাপরের আস্তত্ব প্রমাণিত হয়েছে এ সব 

গুহায় । আমরা এতক্ষণে জানতে পারলাম, শেষের দিকের 

মান্ুবধ আগের দিকের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। এদের 

ভেতরে যে হাজার হাজার বছরের ব্যবধান রয়েছে তার মধ্যে 

মানুষের কাজও হয়েছে অনেক জটিল-_কতদিকে কত রকমেরই 
না কাজ ! 

বন্তৃতই মানুষকে তখন আগের চেয়ে বেশী খাটতে হ'ত। 

প্রচণ্ড শীতের হাত থেকে বাঁচবার উপায় বার করতে হ'ত । 

ভবিষ্যতের জন্য খাবার সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করতে হ'ত। সাজ 

পোষাক করতে হ'ত । করতে হ'ত এমন আরও কত কি? 

এজন্য যন্ত্রপাতিও অনেক দরকার হ'ত! 

যন্ত্রপাতি সব আমর। পাইনি । হাজার হাজার বছরের 
৬ 
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মাটির নীচে ছবির গ্যালানী ! 

৮ খ 
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ধ্বংসের হাত থেকে শুধুষে গুলো বেচেছে আমর! সেগুলোকেই 
কেবল দেখতে পাই । কাঠের আর চামড়ার জিনিষের তো 

কোন অস্তিত্বের চিহও নেই-_-আছে শুধু পাথর আর হাড়ের 

যন্ত্রপাতি ! 
আবার তেমনি হাজার হাজার বছর গেল কেটে। এবার- 

মানুষ গুহা ছেড়ে বাইরে এসে বাস বাধল। তারা শিখল ঘর 
বেধে থাকতে । তখন শুধু রাখালেরা গরু চরাতে এসে 
সেকেলে মানুষের এ সব গুহায় বিশ্রাম করত। 

প্রত্যেক স্তরের সঙ্গে আগের স্তরের পার্থক্য আছে। 

তা থাকবেই । ক্রমেই মানুষ উন্নত হল। ব্রমশই ভাল ভাল 

অস্ত্র তৈরী করে তারা শিকারে বার হল। 

ল্বা হাত 

বর্শীর ফলকে ধারালে। পাথর বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 

হাতের দের্যও বেড়ে গেল। এবার তার জোর আর সাহস 

ছুইই বাড়ল । 
আগে ভালুক দেখলে মানুষ পালিয়ে বাচত। তখন 

তার যতকিছু জারিজুরি ছোট ছোট জানোয়ারদের উপর। 

কিন্তু বর্শা হাতে পেয়েই মান্ুবের ক্ষমতা বেড়ে গেল। 
সে ভয়ে ভয়ে না পালিয়ে ভালুককেই সোজাম্থজি আক্রমণ 

করে বসত। পেছনের হই পায়ে ধ্াড়িয়ে ভালুক যেমন তাকে 

আক্রমণ করতে যাবে তার আগেই বর্শা এসে বিধত 



৮২ . মাছয কি করে বড় হল 
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ভালুকের গায়। দেখতে দেখতে চারদিক । থেকে । দলবল এসে 

তখন সেই ভালুককে মেরে ফেলত । হয়তো শুধু বর্শাতেই 
মানুষের চলতে পারত। কিন্তু তা তো নয়। সে যেনান৷ 

জীব-জন্ত শিকার করত। মানুষের হাত তখনো ঘোড়া, 

বাইসন, এবং সব আর জানোয়ার শিকার করার মত লম্বা 
হয়নি । 

তখন সে আরও হাক্কা বর্শ৷ তৈরী করল। কাঠের সন্ত 
লাগানে। হাড়ের তৈরী এই সব ছোট ছোট বর্শা অনেক দূরে 
ছোড়া যেত। কাজেই তখন থেকে জীবজন্ত শিকার অনেক 

সহজ হয়ে এল । দূর থেকে শিকারী দেখে শিকারের জন্তর আর 
পালিয়ে যাবার জো নেই। অবশ্য সে সব জন্ত জানোয়ার 

শিকারের জন্যে হাত সই. চাই। তাই ছে€ট বেলা থেকেই 
মানুষ লক্ষ্যভেদ শিখতে শুরু করল। 

কিন্ত মানুষ এতেও সন্তুষ্ট হ'লনা। সে আরও জোরে, 

আরও বেগে ছুড়ে মারা যায় এমন সব অস্ত্র বানাতে চাইল 

য। দিয়ে আরও দূরের শিকার অনায়াসে মারা যায়। তখন 
দেখা দিল ধন্নুক। ধনুকের জ্যা টেনে নিয়ে এলে হাতের 
মাংসপেশী থেকে এজ্যাতে শক্তি সঞ্চারিত হয় ॥। তারপরে 

হাত ছেড়ে দিলেই সবটুকু শক্তি গিয়ে পড়ে তীরের উপর 
সেই তীর তখন চোখের পলকে উড়ে বেরিয়ে যায়। ছোট 

বর্শা আর তীর দেখতে অনেকটা! এক রকম । তাই বলে তার! 

এক কিংবা একই সময়ের নয়। এদের ছয়ের মধ্যেও হাজার 
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বছরের ব্যবধান । যাক এবার মানুষের হাতের, শৃক্তি হ'ল 

অসম্ভব। সে সত্যি সত্যি হয়ে উঠল দৈত্য। ৯ 

জীবন্ত রণ! ূ 

ফ্রান্সের সলুত্রে (5০15৮5 ) বলে জায়গায় এক গভীর 
পাথুরে খাদ আছে। প্রত্বভাত্বিকের মে জায়গ৷ খুড়ে এক 
গাদা! হাড় পায়। তার ভেতরে ম্যামথ থেকে আদিম গরু 

ভেড়া, এমন কি, গুহাবাসী ভালুক পধ্যস্ত নানান জীবের হাড় 
আর মাথার খুলি পাওয়া গেছে । তবে এসবের বেশীর ভাগই 

ঘোড়ার হাড়। স্থানে স্থানে পুরো কয়েক ফিট গভীর হয়ে 
জমে রয়েছে হাড়গোড় । প্রত্বতাত্বিকদের মতে সেখানে 

লক্ষলক্ষ ঘোড়ার কঙ্কাল জমে আছে । 

এতগুলো ঘোড়ার হাড় এখানে জমল কি করে? খু'টিয়ে 

খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার সময় প্রত্বতাত্বিকের লক্ষ্য করেন, এ 
হাড়গোড়ের অনেকগুলোই ভাঙ্গা, নয় তো! থেতলান। 

অনেকগুলো আবার পোড়ানো । তা থেকে মনে হয় যে, 

এ সময় অসংখ্য ঘোড়া পোড়ানো হয়েছিল । অনুসন্ধানের পর 

আবিষ্কিত হয় যে, ওগুলো সত্যিই কোনও ঘোড়ার কবর 

ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ওগুলে। ছিল রান্নাকরা আবর্জনা” 

স্তূপ! 
এত বিরাট আবর্জনাস্ত,প কখনই একদিনে জমতে পারে না। 



৮৪ মান্য কি করে বড় হল 

গোট। দলটাই ঝরণার মত নামতে থাকে 
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স্ৃতরাং আমরা অনুমান করতে পারি যে, এই অঞ্চলে বন্ছযুগ 
ধরে লোক বাস করত। অন্য সমভূমি ছেড়ে এখানে বাস 

করার কারণও রয়েছে। 

মনে কর, কোনও শিকারী দূরের জঙ্গলে একপাল ঘোড়া 
দেখতে পেল। সে তত্ক্ষণাৎ সঙ্কেত ক'রে সবাইকে জানিয়ে 

দিল তৈরী হ'তে। তারপরে তিনদিক থেকে শিকারীরা 

ঘোড়াগুলোকে তাড়া করতে লাগাল । ঘোড়াগুলোও ভয় 

পেয়ে পালাবার জন্যে তৈরী হতে চাইল কিন্তু তখন বড় দেরী 

হয়ে গেছে । ঝাঁকে ঝাঁকে খুদে বর্শা এসে তাদের গায়ে 

পড়ছে । শক্রকে না দেখলেও বর্শীর ঘায় তারা জর্জরিত 

হল। তখন দিখ্িদিক জ্ঞানহারা হয়ে ঘোড়োগুলো 

সেই পাহাড়ের খাদের দিকে দৌড়ায়। শিকারীরা তে। তাই 
চায়। তারাও তখন চিৎকারে আকাশ ফাটিয়ে সেই জীবন্ত 
নদীর আ্োতের মত ঘোড়ার পালকে তাড়া করল। 

ভয়ে দিশেহারা হয়ে ঘোড়ার পাল ছুটছে; আকাশে 

উড়ছে লেজ, সারা শরীর ঘামে ভরে গেছে, বর্শার আঘাতে 
আঘাতে জজ্জর তাদের সারা শরীর! হঠাৎ এ কী ভীষণ 

গভীর খাদ! থামবার উপায় নেই। এক পাল এসে 

থমকে থামার আগেই পেছন থেকে আর একটা দল তাদের 
উপর হুড়মুড় খেয়ে পড়ল, ফলে, ধাক্কার পর ধাক্কা! এসে যে কী 
কাণ্ড ঘটে যায় তা৷ বুঝতেই পারছ। দেখতে দেখতে গোটা 
দলটাই ঝরণার মত নামতে থাকে উপর থেকে নীচে! দেখতে 



৮৬ মানষ কি করে বড় হল 

দেখতে নীচে জমে গেল বিরাট মরা ঘোড়ার 

স্তপ। 

এতক্ষণে শিকারও শেষ হ'ল। পাহাড়ের চূড়ার নীচে 
তখন জ্বলে উঠল আগুন, বুড়ীর সেই শিকার ভাগ করতে 
বসে গেল। এ সমস্ত শিকার কিন্তু কারো একলার নয়-_ 

তাদের দলের সকলেরই সমান অধিকার । অবশ্যি দলের মধ 

সবচেয়ে সাহসী আর দক্ষ শিকারীরা পেল বেশী অংশ। 

নতুন মানুষ 
ঘড়ির ঘণ্টার কাটার দিকে তাকিয়ে থাকলে মনেই হবে 

না যে সেটা চলছে। তারপরে ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেই নজরে 

পড়ে সেটা! নড়ছে। জাতির জীবনেও ঠিক এমনি হয়। 
সাধারণত; আমাদের চারদিকে এবং নিজেদের মধ্যেই যে 

পরিবর্তন ঘটছে আমরা তা। বিশেষ লক্ষ্য করি না । ইতিহাসের 

ঘণ্টার কাটাট। মনে হয় যেন স্থির হয়ে রয়েছে । এমনি ভাবে 

অনেক দিন চলার পর যেন হঠাৎ আমরা আবিষ্কার করি যে, 
ঘণ্টার কাটাও চলেছিল আর আমরাও সেই সঙ্গে চলেছিলাম 

এবং চারপাশের সব জিনিষও আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই 
বদলয়েছে। 

আমাদের ভায়েরী আছে, কটে গ্রাফ রয়েছে, অনেক 

পুরানে৷ জিনিষের সঙ্গে নতুনের তুলনা আমরা করতে পারি। 



বাহিরে ৮৭ 
হি ভালা ৩ সিল 

কিন্তু সেকালের লোকদের সে সুযোগ ছ্লি না। তাদের 

কাছে মনে হত, সময় আবার চলবে কি? সময়ের না 

আছে শুরু, না আছে শেব-_-তাই সব সময়ই যেন আমরা 

একই সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি, সে সময়ের না আছে' 

কোন বিকার, বা কোন পরিবর্তন । অর্থাৎ সময় বা কালকে 

মনে করা হত অপরিবর্তনীয় । 

তখন প্রতোক কারিকরই যে জিনিস বানাত তা ন্বন্থ 
আগের মতই করতে চাইত । কিন্তু তা হলে কিহয়। তবুও 

মানুষের নিজেরই অজান্তে ক্রমশই তার যন্ত্রপাতি, বাসস্থান 
আর কাজের ধরণধারণ বদলাচ্ছিল। প্রতোক নতুন যন্ত্রই 

প্রথমে হুবহু পুরানো জিনিসের মত দেখতে হ'ত! প্রথম 

দিকের সেই খুদে বর্শীর সঙ্গে পরবত্তী বর্শার বড় একটা 

প্রভেদ নজরে পড়ত না। কিন্তু তবু ছুটো পুথক জিনিস 

তো! বটেই ! তীর ধনুক নিয়ে শিকার কর। আর বর্শী নিয়ে 

শিকার করা এক কথ। নয় 

শুধু যে মানুষের তৈরী যন্ত্রপাতিরই পরিবর্তন হ'ল তা৷ 
নয়। মানুষ নিজেও কম বেশী সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে বদলে 

গেল। প্রত্বতাত্বিকের গবেষণার ফলে নানা কঙ্কাল থেকে এ 

বিষয়ে বিস্তর প্রমাণ পাওয়া গেছে। নিয়ীনডারথাল মানুষ 

তখনো! পিঠের দিকে কুঁজো ছিল। তার চলার ভঙ্গীও ছিল 
বিদঘুটে । কিন্তু 'ক্রো-ম্যাগনন” মানুষ একোবারেই সোজা । 
আমাদের সঙ্গে তার বাইরেকার তফাৎ প্রায় নাই বললেই 
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হয়। কিন্তু ও ছু জাতের মধ্যে এত তফাৎ যে, একদল 

প্রত্বতাত্বিকের মতে ক্রো-ম্যাগনন মানুবের সঙ্গে নিয়ানভারথ্যাল 

মানুষের কোনই সম্পর্ক নেই। আসলে কিন্ত তা নয়। 

এক জাত থেকেই আর এক জাতের উৎপত্তি । 

ঘর-নাধাপ গোড়াপ্প কথা 

মানুষের সঙ্গে সঙ্গে তার বাসগুহও বদলাল। মানুষ 

প্রথম প্রকৃতির দেওয়। তৈরী গুহায় বাস করত। কিন্তু সে 

সব গুহা সব সময় সুবিধে মত হ'ত না ব'লেই মানুষের দল 

ধীরে ধীরে তাকে অদল-বদল করে নিজেদের উপযোগী করে 

নিয়েছিল। গুহায় ঢোকার মুখেই এক পাশে গর্ত করে 
উন্নুন বানান হ'ত। আর একটু ভেতরের দিকে থাকত বাচ্চা- 
কাচ্চাদের শোবার জায়গা । মাটিতে গর্ত করে তা ছাই দিয়ে 
ভরে তুলে বিছানা পাত। হ'ত। 

যত দিন যায়, ততই মানুষ তাদের বাসস্থানের উন্নতির দিকে 

নজর দিতে লাগল । কোনখানে পাহাড়ের চূড়া মাথা একটু 

বার করে রেখেছে দেখতে পেলেই তারা সেখানে দেওয়াল 

তুলে নিতে শিখল । কিংবা কোথাও দেওয়ালের মত পাহাড় 
পেলে তারা লতাপাতার ছাদ গড়ে নিত! 

এরকম আদিকালের ঘরদোর দক্ষিণ ফ্রান্সের এক জায়গায় 

আছে। সেখানকার লোকের তার নাম দিয়েছে “ভূতুড়ে 



মানব কি করে বড় হল ৮৯ 

উন্নুন। তাদের ধারণা, ভূত ছাড়া আর কে সেখানে অতবড় 

পাহাড়ের মধ্যে আগুন পোহাত। কিন্তু নিজেদের পূর্বপুরুষদের 

ইতিহাস একটু জান! থাকলে তার! বুঝতে পারত, ওসব ভূতের 
কাজ নয়, মানুষই সে সব তৈরী করেছে । 

এই ভূতের উন্নুনের অর্ধেকটা ঘর আর বাঁকি অর্ধেক 
গুহা ! পাহাড়ের চূড়া হয়েছে ছাদ আর পাহাড়ের ঝুলে-পড়া 

ছুটে। দিকে হয়েছে ছুটো৷ দেওয়াল-_-বাকী ছুটো দেওয়াল মানুষ 

নিজেই গড়েছে। 
একবার ছুটো দেওয়াল গড়তে পারলে মানুষ তার পরে 

নিশ্চয়ই চারটে দেওয়াল গড়তে শিখবে । হলও তাই । 

এর কিছু পরেই আমর খোলা আকাশের নীচে মানুষের তৈরী 
চার দেওয়ালের ঘর দেখতে পাই। তখনকার ঘর অবশ্য 

এখনকার মত নয়। এখনকার ঘরবাড়ীর তুলনায় সেগুলো 
দেখতে ছিল ছোটখাট গর্তের মত। আদিম মানুষেরা খুব 
গভীর গর্ত করে ঘর বানাত। চারপাশের দেওয়াল যাতে 
না পড়ে যায় সেজন্যে বড বড় ম্যামথের দাত দিয়ে তাতে ঠ্যাকা 

দিত। ডালপালার উপরে মাটি লেপে তার! ছাদ তৈরী করে 
বরফের আর ঝড়ের হাত থেকে নিজেদের ঘর বাঁচাত। 

দূর থেকে দেখতে পাওয়া! যেত শুধু মাটির টিপির মত ছাদ । 
ঢোকবার পথ ছিল মাত্র একটি। তাও ছাদের উপরের গর্ত 

দিয়ে যত রাজ্যের কালিঝুলির ভেতর দিয়ে । ম্যামথের 

চোয়ালের হাড দিয়ে তারা বেঞ্চির কাজ চালাত। মাটিই 



৯০ মানুষ কি করে বড় হল 

ছিল তাদের বিছানা, কাঠ দিয়ে চলত বালিশের কাজ। 
উন্নের পাশে বেশী আলো! থাকত বলে তার! সেখানেই পাথরের 
চাকতি বসিয়ে টেবিল বানাত। এ রকম টেবিলের উপর 

পুরানো ঘরে টুকিটাকি, নানা জিনিসপত্তর পাওয়া গেছে। 
তার ভেতর মস্ত বড় ছ্যাদা করা একট! সরু হাড়ও আছে। 

জিনিসগুলে। এমনভাবে ছড়িয়ে রয়েছে যে, দেখলেই মনে হয় 
এখুনি লোকেরা কাজ করতে করতে বাইরে গেছে! হয়তো 

হবেও তাই । সত সত্যি কোনও বিষম ভয়ের আশঙ্কায় সেই 

গুহার লোকেরা কাজকন্দ ফেলে রেখে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে 

গেছে-আর ফেরে নি। 

সে জিনিসগুলো করতে, কম খাটতে হয় নি তাদের। 
ছুচের কথাই ধর না। ওটাইতো মানুষের ইতিহাসের প্রথম 

ছুচ। তোমর! দেখলে মনে করবে, এ আবার এমন কি? কিন্তু 

ওইটুকু করতেই যে কত বুদ্ধির দরকার হয়েছে তা কল্পনাও 
করতে পারবে না । হাড় কাটবার ছোর! দিয়ে তারা খরগোসের 

সরু হাড় কেটে বার করত। পাথরে ঘসে সেই হাড়ের 

আগ। ছু'চালে। করত তার পরে। অন্য একটা খুব সরু পাথর 

দিয়ে এর পরে সেই হাড়ের আর এক মাথায় করা হত 
ফুটো! এত সব কাজ হয়ে গেলে--সেই ছু'চের হাড়টা! 
বড পাথরে ঘসে পালিশ করে একেবারে দস্ভুরমত ছু চ বানিয়ে 

নিত। তাহলেই দেখ যে, সামান্য একটা ছু'চ করতে তখন 
কত রকমের যন্ত্রপাতি লাগত। যেকোনও লোকই কিন্তু ছু'চ 
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বানাবার কায়দা জানত না। যারা খুব চালাক, শুধু তারাই 

এসব বানাতে পারত বলে খুব যত্ব করে তাদের সব যন্ত্রপাতির 
তদারক করত। 

আরও ভাল করে দেখা যাক, কি করে তার! তখন দিন 
কাটাত। দ্রেখা যাবে যে, সমস্ত বাড়ীগুলোর মুখ থেকে 
অফুরস্ত ধুয়া উঠছে! ধুয়া চোখে সয়ে গেলে ভিতরের 
মানুষদের চেহারা স্পষ্ট করে নজরে পড়বে । তারা দেখতে 

আর একটুকুও “বানর-মান্ুষের” মত নয় । মেঝেয় বসে মেয়েরা 
চামড়ার জামা সেলাই করছে । ছেলেমেয়েরা চারদিকে 

ছড়ানো হাড় নিয়ে খেলছে। 

এককোণায় চওড়া] বড় হাড়ের ওপর আর একজন ছবি 

আকছে। কয়েকটী আচড় দিয়ে সে ঘোড়ার মৃত্তি আকল। 
এমন নিখুত ভাবে অসীম ধৈধ্যের সঙ্গে দে ঘোড়ার মৃত্তি 
আকল যে দেখে একেবারে জীবস্ত ঘোড়া বলে ভূল হয়। 

ঘোড়া আকা হয়ে গেলেও কিন্তু পটুয়া থামল না। ছবির 
উপর আড়াআড়ি করে কয়েকটা আচড় টানল। প্রথমে মনে 

হবে যে, এত সুন্দর ঘোড়ার ছবি এভাবে নষ্ট করছে এর! কেন? 

কিন্তু অনেকক্ষণ পরে দেখবে যে, এ দাগগুলোর সব নিয়ে এক 

অস্পষ্ট কুঁড়ে হয়ে উঠেছে । কোনো ম্যামথের ছবির উপর 
দেখবে ছুটো৷ কুঁড়ে আকা কোনো বাইসনের উপর হয়তো 
তিনটে! গুহার দেয়ালের গায়েই হ'ত বেশী ছবি আকা। 
গুহার ভিতরে গেলে সেগুলো ভাল করে নজরে পড়বে। 



৯২ মান্ছষ কি করে বড় হল 
লি পপ অত আস সি জ্্ 

গুহার ভেতর অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের লন 
হাতে নিয়ে যেতে হবে। যাবার সময় প্রত্যেকটি অলিগলি 

মনে রাখতে হবে । আর লন উচু ক'রে আমাদের সব সময় 
দেওয়াল পরীক্ষা করতে হবে । আমরা খুজেই চলেছি, এমন 

সময় হয়তো। কেউ টেচিয়ে বলে উঠল, “এই যে, এদিকে ছ্যাখ ! 
ফিরে দেখি দেওয়ালের গায়ে লাল আর কালো রং-এ 

অক] এক বাইসনের ছবি। গায়ে তার খুদে বর্শা বিধে 

রয়েছে । সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে সে। 
বহুক্ষণ ধরে সেইখানে দাড়িয়ে হাজার-হাজার বছর আগের 

নাম-না-জান! শিলীর অক ছবি দেখতে লাগলাম । 

একটু এগিয়ে গিয়ে আবার নতুন ধরণের আর একট! ছবি 

চোখে পড়ল । একটা দৈত্য যেন নাচছে । সে দেখতে 
অনেকট! জানোয়ারের মত কিংবা জানোয়ারই যেন মানুষের 

মত করে আকা রয়েছে। দৈত্যের মুখে দাড়ি, মাথায় 

একজোড়া শিং! তার লেজট। বেশ লোমশ আর তার পিঠের 
উপর রয়েছে একটা কুঁজ। 

ভাল ক'রে খুটিয়ে দেখলে বোঝা বাবে, কোন মানুষই 
বাইসনের চাগড়া পরে ছগ্মবেশ ধরেছে । এর পরেই এক-ছুই 
ক'রে এ রকম বহু ছবি। 



মান্য কি করে বড় হল ৯৩ 

এগুলোর মানে কি? শোন তবে-__ 
“কয়েকজন শিকারী মিলে নাচছে। প্রত্যেকের গায়ে 

বাইসনের চামড়া, মাথায় শিং। প্রত্যেকেরই হাতে তীর 

ধনুক আর বর্শা। এরা বাইসন শিকারের অভিনয় করছে। 

নাচতে নাচতে পরিশ্রান্ত হয়ে কেউ যখন পড়ে থাকার 

ভাণ করে, অন্ত কেউ তখন তাকে ভোত। তীর ছু'ড়ে মারে । 

তারপরে সবাই মিলে তার পা ধরে হিড় হিড় ক'রে টানতে 
টানতে বাইরে নিয়ে এসে তার চারপাশে ছোরা ঘোরাতে 

থাকে । অবশেষে তাকে ছেড়ে দিয়ে আবার তারা আর 

একজনকে নিয়ে পড়ে ।” 

এই নাকি আদিম যুগের শিকার-নাচের অর্থ । এই অদ্ভূত 
নাচ একটান। ছৃ-তিন সপ্তাহ ধরে চলত । একবার একজন 

পর্য্যটক উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভেতর এই 
নাচ দেখেছিলেন ॥। এ নাচের আবার বিশেষত্ব আছে। এ 

ঠিক সাধারণ নাচ নয়। এ নাচের তদারকের ভার নিত 

কোনও যাছকর। তার কথামত সবাইকে নাচতে হ'ত । সত্যি 

কথা বলতে গেলে ওগুলো ঠিক নাচও নয় । যাদুকর যেখানে 
নাচের কর্তা, সে নাচকে নাচ বললে ভূল হয়। এ সব নাচ 

ভূতুড়ে তুকতাক ও ওঝালি কাণগডকারখান। বৈ আর কিছু নয়। 
এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাইসনকে যাছু ক'রে শিকারের ফাদে ফেল। ! 

তাই তারা ঘর থেকে বেরোবার আগে একবার ঘটা ক'রে 

শিকারের উৎসব সেরে নেয়। শিকারে যা পেতে চায় আগেভাগে 



৯৪ মানুষ কি করে বড় হল 
গুানিাশিরল ক টি 

উৎসবে তা দেখাতে চায়। শিল্পীও তাই শিকারের আগে 

দেওয়ালের গায়ে মাঠের শিকারের ছবি একে রেখে যায়। 

পূর্ব পুক্ষষদের সঙ্গে আলাপ 

ছেলেবেলায় আমরা দ্বুমস্ত রাজকন্যা ও রাজপুত্রের কথ? 
শুনেছি। আরব্যোপন্তাসের কাহিনীও পড়েছি। এগুলে। 

বিশ্বাস করলে বলতে হয় যে, পৃথিবীময় নানান রহস্যময় জীব 

রয়েছে । কেউ কাউকে শুধু চোখে দেখেই চিনতে জানতে ভরসা 
পাচ্ছে না। হঠাৎ কুৎসিত ব্যাউই হয়তো! এক পরমাসুন্দরী কন্যা! 
হয়ে তোমার সঙ্গে সুখ ছুঃখের কথা কইবে। কিংবা 

স্নন্দর এক তরুণ যুবক চোখের নিমিষে অজগর হয়ত হয়ে গেল। 

এসব আজগুবি কাগুকারখানার উপকথা পড়বার সময় 

সেগুলো বিশ্বাস না ক'রে পারা যায় না। কিন্তু বই বন্ধ 

করলেই আবার আমর! সত্যিকার জগতে ফিরে আসি। 
পরীর রাজ্য যত চমতকারই হোক না, আমর! কিন্তু সারাদিন 

সেখানে থাকতে চাই ন|। 

কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে পৃথিবীটা সত্যি 
অমনি মনে হ'ত। তার! বাস্তব আর কাল্পনিক জগতের 

পার্থক্য জানত না। তাদের মনে হ'ত, সব কিছু ভাল 

আর মন্দ এই ছুই রকমের অদৃশ্য শক্তির চালনায় ঘটে ? 
ক্রোচট খেলে আমরা অসাঁবধানতার দৌষ দেই ; আর তার! 
এক অদেখা অপদেবতার ঘাড়ে দোষ দিত। কেউ 
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ছোরার ঘায় মারা গেলে আমরা বলি, সে ছোরা খেয়ে মারা 

গেছে । কিন্তু সে যুগের লোক বলত, ছোরাটায় নিশ্চয় যাহ করা 

ছিল, সেই তুকতাকেই সে মারা পড়ল! অবিশ্ঠি এখনো! এমন 
লোক আছে অসুখ করলে যে মনে করে যে অযুকের নজর 

লেগেছে । তাকে আমর! হেসে উড়িয়ে দিই। এসব কুসংস্কারের 
কথা শুনলে আমাদের হাসি চাপা কঠিন হয় ! 

তাই বলে পূর্বপুরুষদের কিন্তু দোষ দেওয়া যায় না। 

কোনও ঘটন-অঘটন হলে তখন তার একট! কারণ খু'জে না 
পেয়ে সেই পূর্বপুরুষের! যা-হোক্‌ কোন কারণ দাড় করাতে 
চাইত। মানুষের স্বভাবই এই যে, কেন হয়, কি ক'রে হয় 
ইত্যাদি না-জান। অবধি মনে মনে স্বস্তি পায় না। অথচ 

প্রকৃতির রাজ্যে সহতআ্র রকমের কাগ্কারখানা ভাল ক'রে 

বুঝবার মত জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাগ্ডার তখনও আমাদের মত ভরে' 

ওঠে নি। তাদের জ্ঞানের পরিধি তখন খুব কম ছিল বলেই 
তার৷ ওরকম ভুল ব্যাখ্যা দিত, তুকৃতাকে বিশ্বাস করত। 

একবার নিউগিনি দ্বীপের “মতু-মতুস” জাতির মধ্যে ভীষণ 
মহামারী দেখা দেয়। দলে দলে লোক মরতে থাকে । 

প্রত্যেক বাড়ী থেকে কান্না উঠতে লাগল। গোটা 

জাতিটাই ভয় পেয়ে মুষড়ে.গেল। তাঁর! ভাবতে লাগল, কেন 

এমন হ'ল? অনেক ভেবে তার! একট! কারণও আবিষ্কার 

করল। সেখানে কয়েকজন সাহেব আসার পর থেকেই এই 
মহামারী দেখা দিয়েছিল । অতএব সাহেবরাই যত নষ্টের 
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গোড়।। তাদের মার, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে__এই 
হ'ল তাদের ধারণা । 

সঙ্গে সঙ্গে তারা পাত্রী সাহেবের বাড়ী এসে চড়াও করল । 

সে বেচারা তে। প্রাণের ভয়ে অস্থির। নানা অঙ্গভঙ্গী ক'রে 

সে তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্ট। ধরে বক্তৃতা দেয়! কিন্তু তাতে 
ফল বিশেষ হয় না । এমন সময় একটি ছাগল তাদের নজরে 

পড়ে । ছাগল দেখেই তাদের চিন্তাধারা! বদলে গেল। তা হ'লে 

কি এই ছাঁগলটাই দায়ী! অমনি সেই ছাগল মেরে তারা 
উৎসব শুরু করল। কিন্তু মহামারী তাতেও থামল না। 

আবার সেই পার্রীর উপর চড়াও হ'ল তারা । এবার আর 
নিস্তার নেই। পান্রীকে মারতে এসে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 
একটি ছবি তাদের নজরে পড়ল। তখন সেই ছবি 

ভেঙ্গেচুরে ফেলেই তারা মহামারীর হাত থেকে বাচতে চাইল ! 
এ গল্পটি থেকে আমর! বেশ বুঝতে পারি, প্রকৃতির নিয়ম- 

কানুন ভাল ক'রে জানা না থাকলে ঘটনার তাৎপধ্য 

সম্বন্ধে কত না অদ্ভুত ধারণা জন্মে । ক্রমে অভিজ্ঞতার ফলে 
মান্ষ জানতে পারে, পৃথিবীতে সব কিছুই এক যোগস্থত্রে 
গাথা । তা না জানায় কেউ মনে করে এটা যাদ্ৃবিষ্ঠার 

কাজ, ওটার পিছনে কোন অৃণ্ঠ শক্তি রয়েছে নিশ্চয়_-এই 
রকম কত কি। 

কোনও নতুন জিনিস দেখলেই তখনকার লোক ভোজবাজি 
বলে মনে করত। আর তার হাত থেকে বীচবার জন্যে 



মাছষ কি করে বড় হল ৯৭ 

ব্যবহার করত তাবিচ-কবচ। নানা রকম পাথরের টুকরো, 
বিশেষ বিশেষ জীবজস্তর বিশেষ অঙ্গের হাড়-গোড়, গাছ বা 

আগাছার শিকড়--এমন কত রকমের তুকতাক আর 

ঝাড়ফুক ছিল তখন। তাবিজ-কবচের ব্যবহার তো৷ আমাদের 

দেশে এখনে। অনেক জায়গায়ই দেখ! যায়। 

জগত সম্বন্ধে পূর্বপুরুষদের ধারণা : 
প্রাকৃতিক নিয়মাবলী জানা না থাকলে কারুর পক্ষে 

পৃথিবীতে চলা সহক্গ নয়। প্রতিপদে অদৃশ্য শক্তির সামনে 
নিজেকে অসহায় ও দুর্বল মনে হবে। যে লোক একটু 

অদ্ভুত কাজ করবে, অমনি তাকেই লোকে যাছুকর, নয় তো, 

ওঝা-ডাইনী বলে ভয় পাবে। 
অজ্ঞতা থেকে আসে ভয় । মানুষ এতদিন আজকের 

মত অনেক কিছু জানত না বলেই পৃথিবীর বুকে 
খবরদারি না করে ভয়ে ভয়ে থাকত । অবশ্য মানব তখন 

ম্যামথ মারতে শিখেছিল। কিন্ত প্রকৃতি দেবীর অসীম 

শক্তির কাছে সেই শক্তি তুচ্ছ । একদিন শিকারে কিছুই ন৷ 

জুটলে গোষ্টীশুদ্ধ সকলকে সেদিন না খেয়ে থাকতে হ'ত। 

কিন্ত এমন অসহায় অবস্থা থেকে মানুষ কি করে প্রকৃতির 

নানা বাধা জয় করল? 

মানুষের শক্তির মূল উৎস ছিল একতা । এক সঙ্গে 

দলবদ্ধভাবে সে প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে 



৯৮ মান্য কি করে বড় হল 

সংগ্রাম করত। সমাজ কাকে বলে সে বিষয়ে তখন তাদের 

কোনও ধারণা ছিল না । কিন্তু তারা এইটুকু অনুভব করত 
যে, কোনও অনৃশ্য বন্ধনে তারা সবাই আবদ্ধ। তারা বুঝতে 
পারত যে, তার! সকলে আলাদ। আলাদ। বহু হলেও কেমন করে 
যেন এক । মানুষের শরীরের অন্ধ প্রত্যঙ্গগুলে৷ পৃথক হয়েও 
যেমন এক হয়ে আছে তেমনি এক অস্পষ্ট ধারণা তাদের 
মধ্যেও ছিল । 

কি সেই বন্ধন? মানুষ তখন আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ 

ছিল। ছেলেরা বাপ-মার সঙ্গে খাকত। তাদের ছেলেরা 
আবার ভাই-বোন, খুড়ো, ভাইপো, সবার সঙ্গে থাকত। 
এই ভাবে কুলের উৎপত্তি হয়। আদিম শিকারী মানুষদের 
সমাজ ছিল এ রকম এক-পূর্বব-পুরুষ থেকে নেমে আসা! এক 

কুল। জন্স্ত্রে লোকে একে অন্যের সঙ্গে আবদ্ধ থাকত। 

শিকার করা, যন্ত্রপাতি বানানো তার পুর্ববপুরুষদের কাছ 
থেকে শিখত | 

মানব তখন মনে ভাবত, কাজ করলে আর শিকার 

করলেই পূর্র্পুরুবদের আদেশ পালন করা হয়। তাদের 

আদেশ যারা শুনত কেবল তারাই কোন বিপদে পড়ত না। 

মদৃশ্য ভাবে পুর্ববপুরুষের৷ সব সময় বংশধরদের রক্ষা করে 
চলেছেন। সমস্ত জিনিসই মৃত পূর্বপুরুষের জানতে পারেন 
এবং উাদের চোখ এডিয়ে কোন কিছু করবার উপায় ছিল না। 
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনই তাদের কাজ । 

স্টলি আরা 



মানুষ কি বরে বড় হল ৯৯ 

এই ভাবে আদিম মানুষের মনে সকলের ভালর জন্য 

সকলে মিলে কাজ করার তাগিদ এল। এ একতার বোধ 

পূর্বপুরুষের আদেশ পালনেরই নামাস্তর ! 

আমাদের কাজের ধারণা নিয়ে যেন আমাদের পূর্বপুরুষদের 
কাজের বিচার না করি। কারণ তাদের ধারণা ছিল অন্য রকম। 
আমাদের মতে বাইসন শিকার করে শিকারীরা খাবার 

বন্দোবস্ত করে। কিন্তু তারা মনে করত, বাইসন দয়া করে 
তাদের মাংস খেতে দেয়। অবশ্য আমরা এখনে! অনেক সময় 

এরকম কথা বলি। আমরা বলি, গরু ছুধ দেয়__কেউ 

কখনো বলি না, গরুর কাছ থেকে ছধ আদায় করি। কখনো! 

কাউকে বলতে শুনেছ, গরুর ছুধ কেড়ে খাই? 
আমাদের মতই আদিম মানুষেরা বাইসন, ম্যামথের 

মাংস শিকার করে খেত বলেই তাদের উপকারী বলে 

মনে করত। তাদের মতে শিকারীর৷ বাইসন মারত না-- 
বাইসনেরাই দয়া করে মাংস খেতে দিত। তাদের দৃঢ় 
ধারণ ছিল, জীবজন্ত দয়া করে ইচ্ছা না করলে তাদের কেউ 

মারতেই পারে না। 
বাইসনের কৃপায় মাংস খেতে পাওয়া যায়। তাই তাকে 

সমস্ত কুলের রক্ষাকর্থ। বলে মনে করা হ'ত। জগত সম্বন্ধে 

আদিম অধিবাসীদের তখনো পরিক্ষার ধারণা ছিল না। এই 

জন্যেই তারা তাদের রক্ষাকর্ত। পশ্ড ও নিজেদের পূর্বপুরুষদের 
ধারণ ও পার্থক্য গুলিয়ে ফেলল । তাদের মনে হ'ল যে, তার! 



১০০ মানুষ.কি করে বড় হল 
০০০ রা 

বাইসন বা এজাতীয় কোন জীব থেকেই জন্মেছে। এই 

কারণেই সেদিনের চিত্রকর যখন ঘরের দেওয়ালে বাইসনের 

ছবি আকত তখন সত্যি সত্যি মনে করত যে, তারা সকলে 

বাইসন থেকে উদ্ভূত। 
মানুষের তখনে। নান। স্ত্রে বুনে। জন্ত-জানোয়ারের সঙ্গে 

সম্বন্ধ ছিল। 

এ সব পশ্তকে তারা নিজেদের আত্মীয়-কুটুন্ব বলে মনে 
করত। কাজেই কোনও পশ্ত শিকার করলে সবাই মিলে 

তার কাছে তখন ক্ষমা চাইত, সেই পশুর চামড়া গায়ে দিয়ে 

তার! ভাবত--আর তাদের আপদ-বিপদের সম্ভাবন। নেই | 

মানুষ তখনো পুরোপুরি “আমি” বলে ভাবতে শেখেনি। 
যেকুলের লোক সে সেই গোটা কুলেরই একটা ছোট অংশ 
বা ভগ্নাংশ বলে নিজেকে মনে করত। আমরা যেমন 

«আমার, আমার” ছাড়। চলতে পারি না তাদের কিন্তু তেমন 

একান্ত আপনার বলে কিছু ছিল না। সবই সবার, তাই 

প্রত্যেকেই “আমরা” বা “আমাদের”। এক-এক কুলের 
এক-এক বিশেষ পশুর চিহ্ন বা প্রতীক থাকত্‌ (০017)! 

প্রধানত; যে-যে পশু শিকার করে তাদের কুলের জীবনযাত্রা 
চলত-_সেই সেই পশুই তাদের পূর্ববপুরুদের চিহ্ন হ'ত ! হরিণ, 
বাইসন, ভালুক--এই সব পশু ছিল নান! কুলের প্রতীক! এ 
কুলের আচার-ব্যবহার সবই সেই পশু-চিহ্মের আদেশ বলে 
তারা শিরোধার্যয করত। 



মানুষ কি করে বড হল ১০১ 

পূর্বাপুক্ষষদের সঙ্গে গল্প 

সেকালের লোকেরা কি ভাবে চলাফেরা করত, কোন্‌ 

ভাষায় কথ। বলত, তাদের আচার ব্যবহার সংস্কার কি ছিল-_- 
এ সব জানবার কৌতৃহল হওয়া স্বাভাবিক । কিন্তু তা জানবার 
উপায় কি? কালের কবলে সবই গেছে লোপ পেয়ে। 

মাঝে মাঝে আমরা খুঁজে পেয়েছি কোথাও মাথার খুলি, 
কোথাও বা ভাঙা হাড়ের টুকরো! ! তা থেকে আর কেমন করে 
জান। যাবে, সেকালের লোকের! কি ভাবে কথাবার্থী বলত ? 

আমাদের চলতি ভাষা থেকেই খুজে খুজে আবিষ্কার করতে 
হবে সেকালের ভাষা । কথাটা শুনে যত সহজ মনে হচ্ছে 

আসলে কাজট। তত সহজ নয়। অতীতের ভাষ! 

আবিষ্কারের জন্য উৎসাহীদের নদ-নদী, পাহাড়-পর্ববত ডিডিয়ে 
নানা দেশে গিয়ে অনুসন্ধান করতে হয় । অস্টেলিয়া, আফ্রিক। 
ও আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষা আমরা শিখেছি । 

কাজেই এখন যেতে হয় সে সব ছেড়ে পলিনেশিয়া ( প্রশান্ত 

মহাসাগরে /্বীপপুে | ত! বাদে দক্ষিণের মরুভূমি ও উত্তরের 

তুন্দ্রা অঞ্চলেও তারা ভাষা আবিষ্কার করতে যান। খুব 

উত্তরের চলতি ভাষায় এখনো এমন অনেক শব আছে যা থেকে 
বোঝা যায় যে, সেগুলো মানুষের একান্ত “আমার' ধারণ! হবার 

আগের যুগ থেকেই প্রচলিত । 



১০২ মানুষ কি করে বড় হল 
শাসন 

সব সময় সতর্ক থাকতে হবে যাতে আমরা ভুল না করি। 

কারণ বন্থ যুগের প্রচলনের ভিতর দিয়ে ভাষাও রূপ 
বদলিয়েছে। এমন কি, অনেক শব্ষের আগে যে অর্থ ছিল 
বর্তমানে হয়তো তা সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে গিয়েছে। নতুন 
ভাষা স্থষ্টির হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়ে আমরা অনেক সময় 
পুরানো শব্দে নতুন অর্থ আরোপ করি। আমাদের ভাষ! 

থেকেই দৃষ্টান্ত শুর করা যাক। এককালে ভালে। ভালো 
জিনিস সবার আগে রাজার ভোগে লাগত। বড় বড় ব্যাপার 

রাজার নামেই হ'ত। এ থেকে "শ্রেষ্ট” অর্থে রাজ' শব্দ দাড়িয়ে 
গেছে। তাই এদেশে আজ আর কেউ রাজা নেই কিন্ত 

রাজধানী আছে। আমাদের কলিকাতা! বাঙ্গলার রাজধানী । 
রাজা পথ চলেন না, ঘবু রাজপথের অভাব নেই। ভিথিরীও 
পয়সা দিলে ময়রা তাকে রাজভোগ খেতে দেবে । “রাজা” 

কবে উড়ে গেছে কিন্তু শব্দটা অর্থের ভোল ফিরিয়ে 
নানাভাবেই বেঁচে আছে | ইংরেজীতে 0011] কথাটাই নাও না । 
আগে পাখীর পালক অর্থে এ শব্দটার ব্যবহার ছিল। কিন্তু 
আগে পালক দিয়ে লেখা হ'ত বলে বর্তমানে কলম বোঝাতে 

এই শবটাও চালু হয়ে গেছে! ইংরেজীতে রাজ ক্রার্ককে 

(কেরানী ) কুইল-ড্রাইভার বললে বুঝতে এক মুহুর্ত দেরী 
হবে না। বাম্পীয় হাতুড়ি মোটেই হাতুডির মত দেখতে নয় ! 
যে খুব ভাল গুলি ছুড়তে পারে তাকে রাশিয়ান ভাষায় 
এখনো তীরন্দাজ বলে। হস্তলিপির *ইংরেজী-_ম্যানান্ত্িপ। 



মাছ কি করে বড় হল ১০৩ 
শিস ও অর সি উ 

কিন্ত বর্তমানে টাইপরাইটার আবিষ্কারের -পরে খুব কম 
ইংরেজী হস্তলিপিই হাতে লেখা হয়। তবু তার নাম রয়ে 
গেছে হস্তলিপি। 

এগুলে! কতকটা আধুনিক বলে আমরা বের করতে 
পারলাম । কিন্ত আরও পুরানো ভাষা আবিষ্ষার খুব কঠিন। 
মার্‌ (1821) নামে একজন পণ্ডিত এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা 

করেন। তিনি বের করেন যে, এখনো! অনেক দেশে ঘোড়া 

বোঝাতে লোকে বল্নাহরিণ কিংবা কুকুর বলে। কারণ লোকে 
ঘোড়ায় চড়ার আগে বল্লাহরিণ ও কুকুরের পিঠে চড়ত। 

অনেক ভাষায় বড় কুকুর বললে সিংহ বোঝা যায়। তার 
কারণ সিংহের আগে কুকুর আবিষ্কার হয়েছিল । মশচানিনভ, 
( 215501)9111110% ) নামে আর একজন ভাষাবিদ্‌ পুরানে। 

ভাষার এক সঞ্চয়ন-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাতে উকাগির 

( ড০০15951£ ) জাতির একটি শব্দ আছে। তার শব্দ ধরে 

মানে করলে দাড়াবে “মানুষ-বল্নাহরিণ মারা”! এত বড় কথা 

উচ্চারণ করাও কঠিন। এ থেকে কে কাকে মেরেছে তাও 
বোঝা কঠিন। মানুষ মেরেছে বল্নাহরিণ, না বন্নাহরিণ 
মেরেছে 7 এর মানে কিন্তু উকাগিরদের কাছে সহজ । 

মানুষ বল্নাহরিণ মেরেছে, এই হচ্ছে এর অর্থ! 

শব্দটি এরকম অদ্ভুত হ'ল কেন? কারণ মানুষ তখনো 
জানত না যে সে একাই, এমন কি তার গোটা বংশ বল্াহরিণ 

মেরেছে! কোনও অদৃশ্য শক্তিই মেরেছে এই ছিল ধারণ] । 
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রা তখনে! নিজেকে খুব দুর্বল ম মনে করত বলে 1 ভাষায়ও 

তার ছাপ পড়েছে। কোনও দিন হয়তো! তারা অজান। শক্তির 

সাহায্যে “মান্ুষ-বল্পাহরিণ মারা” সাফল্যের সঙ্গেই করেছিল; 

তার পরদিনই হয়তো বরাতের ফেরে তারা খালি হাতে ফিরে 

এল । কাজেই “মানুষ-বল্পাহরিণ মারা” শব্দটিতে কোনও স্পষ্ট 

কর্তকারক নেই। থাকবে কি করে! কে যে মারল-_মান্ুষ 

না হরিণ, তা-ই যে তখনে! স্পষ্ট নয়। আগেই বলে এসেছি, 
মানুষের ধারণা ছিল যে, সেই হরিণ তার কোনও পূর্বপুরুষ 
দয় করে পাঠিয়ে দিয়েছেন ! 

আর একটি শব্দ নাও চুকোটদের ( 0110101)। “মানুষ- 

দিয়ে-মাংস-দেয়-কুকুর” ! এর অর্থ আমাদের কাছে অবোধ্য। 

কিন্তু তারা এর মানে করে, “মানুষ কুকুরকে মাংস দিল।” 
মান্নষ তো নিজে কোনও কিছু করতে পারে না! কাজেই 
কোনও অদৃশ্য শক্তি মানুষকে দিয়ে কুকুরকে মাংস দেওয়ায় ! 

ফরাসী ভাষায় আছে ইল ফেৎ ফোয়াদ (11 081 11010) 

মানে “শীত পড়েছে ।” কিন্তু এর অর্থ হচ্ছে “তিনি শীত 
করেছেন”-- এখানেও সেই “তিনি”, মানে যিনি জগত চালান। 
এখনে। ইংরেজীতে বন্ছু শব্দ চলে যীর গঠন একটু অন্তুত। ইট্‌ 
ইজ.রেনিং (বৃষ্টি পড়ছে )। এখানেও সেই রহস্যময় “ইট” 
(ইহা! )। আমর] বলি “ঘড়িটা পাওয়া গিয়েছে”-_-যেন ঘড়িটা 
আমরা পাইনি__কোনও মন্ত্রের বলে আশ্চর্য ভাবে ঘড়িটা 
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আমাদের হাতে এসে গিয়েছে! আমর! এখন আর কোন খাতে 
বিশ্বাস না করলেও ভাষায় এ শব্দটি বাঁচিয়ে রেখেছি। 

ক্রমে যতই দিন যেতে লাগল, মানুষ ততই শক্তিশালী 

হ'ল। ফলে ভাষায় “আমিত্বের” বিকাশ দেখা দিল। আর 

সে বলে না-__মানুষ দিয়ে এটা হরিণ মারল (] 101151 
1611) 0661 1১ 17171) )| তার জায়গায় বলল, “মানুষ হরিণ 

মেরেছে ।” 

আমরা এখনো বলি “ছুর্ভাগ্য” “কপালের লেখা”। এসবের 
মধ্যেও সেই অদৃশ্য জিনিসের প্রভাব । আমাদের ভাষার মত 

প্রায় সবদেশের ভাষাতেই এসব শব্দ আছে। সোভিয়েট দেশের 

লোক কিন্তু মনে করে যে, অদূর ভবিষ্যতে তাদের ভাবায় 
এসব শব অচল হয়ে যাবে । কারণ সেখানে নিরুপায় চাষীকে 

প্রকৃতির মুখের দিকে তাকিয়ে তার কপার আশায় চাষ করতে 
হয় না! যান্ত্রর সাহায্যে মানুষ সে দেশে জল দেওয়া, মাটি 

কাট! সব কাজ করছে । অজ্ঞানত৷ থেকে যতসব ভয় জমেছিল 

আজ জ্ঞানের পরিধি বেড়ে বাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সে সব 

ভয় কেটে য় শক্তি বাড়ছে। 

প্রকৃতির নিয়মকানুন না-জানা পধ্যন্ত এবং সেসব নিয়ম- 

কানুন নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে না-শেখা পধ্যন্ত 

মানুষ ভয়ে ভয়ে প্রকৃতিদেবীর দাসের মত জীবন কাটিয়েছে। 

কিন্তু জ্ঞান বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে-ই বরং প্রকৃতিকে শাসন 

করছে। 

রি সই জি তি সি ঠক জানিস শর এ উিন্বি। 
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বিরাট বসন্ত 

বরফের দেশে প্রত্যেক বছর বরফ গলবার সময় এক অদ্ভুত 

দৃশ্য দেখ! যাঁয়। যেদিকে তাকাবে সেদিকেই দেখবে, প্রকৃতির 
রূপ বদলে যাচ্ছে। আগে যেখানটা বরফে 'ঢেকে ছিল, এখন 

সুর্যের আলোর আচ লেগে সেখানে মাঠে মাঠে ঘাস গজাতে 
শুরু করেছে। গাছের ডালে ডালে আবার নতুন পাতা 

বেরিয়েছে । বছরে বছরে বরফ গলবার সময় যদি এমনি হয় 

তা হলে মনে কর বহু-বহু-বহু যুগ-যুগান্তের আগের কথা-_ 

দেই বিরাট বরফের অভিযান, সেই বরফ ভাঙার সময় কি 
অবস্থ। হয়েছিল মনে করে দেখ । 

প্রকৃতিদেবী তখন যেন গভীর ঘুম থেকে জাগলেন। চারি- 
দিকে বিশাল বিশাল নদী বইতে লাগল সব কিছু ভাসিয়ে 

দিয়ে। উত্তরাঞ্চলের যে সব পর্বত ও উপত্যকা ভরে 
এতদিন ছিল শীতের অবাধ রাজত্ব, সেখানে দেখ! দিল সুন্দর 

বসন্তকাল! কিন্তু এ বসম্ত-সমাগম একদিনেই সম্ভব হয়নি । 

সমস্ত বরফের চাপ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিলু-যেন তারা 

যেতে আর চাইছে না! শত শত বৎসর লাগল তাদের সরে 

যেতে । কিছু দূর গিয়ে হয় তো৷ থেমেও গেছে । আবার নতুন 
করে শুরু হয়েছে সরে-পড়ার শোভাযাত্রা! ৷ 

এ বরফের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দেখ! দিল লম্বা! ঘাসের 

বিশাল মাঠ । আর এল বল্পাহরিণ। বাইসন ও ঘোড়া চরার 
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মাঠ আরও দক্ষিণে সরে এল । এবার শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যে 

শক্তি পরীক্ষা অনেক দিন ধরে চলল। অবশেষে শ্রীন্ম 
কালেরই জয় হল। তুপুষ্ঠ ক্রমেই গরম হ'তে লাগল । পাইন 
গাছের ফাকে ফাকে এ্যাসপেন গাছ মাথা তুলল। 
উত্তরের এই সব নতুন জঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে এমন সব জন্তও 

দেখা দিতে লাগল, যারা এই সব গাছপালার এলাকা ভাল- 
বাসে। সে সব জঙ্গল ভরে গেল বন্য বরাহে, বুনো ষাড়ে, 
পাটকিলে রঙের ভালুকে । বন-জঙ্গলের বিলে ঝিলে ভেসে 
বেড়াতে লগাল বুনো! হাস। 

চারদিকের এই সব পরিবর্তনের আমলে মানুৰ চুপ করে 

থাকতে পারে না। এ পরিবর্তনে তাকেও অংশ গ্রহণ করতে 
হয়। প্রত্যেক দৃশ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকেও বাঁচবার 
জন্য তার জীবনযাত্রার প্রণালী বদলাতে হয়, চারদিকের অদল- 

বদলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয় । 
তুন্্রা অঞ্চল যতই দক্ষিণে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য শৃঙ্খলে 

বাধা বন্নাহরিণ থেকে শুরু করে শ্যাওলা ঘাস ইত্যাদিও জরে 
এসেছে! মানুষও তাদের পেছনে পেছনে এল। যেদক 

বরফে জমে যায় নি, সেদিকে মানুষ বাইসন ও ঘোড়া শিকার 

করুতে লাগল । তুন্ত্রা অঞ্চলে তাকে শিকার করতে হ'ত শুধু 
বন্াহরিণ। এর আগের ধুগের অধিকাংশ প্রাণীকেই মান্ুৰ 
মেরে মেরে শেষ করে এনেছিল, তখন শুধু অবশিষ্ট ছিল এ বল্পা- 

হরিণ! কাজেই বল্লাহরিণের পেছনে পেছনে তাকেও চলা- 
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ফেরা করতে হচ্ছিল। কোথাও স্থির হয়ে মানুষ থাকতে 

পারল না। 

এবার একদল শিকারী মেরু প্রদেশে চলে এল। কারণ, তার! 
এতদিন ধরে এ ধরণের আবহাওয়াতে থাকতে অভ্যস্ত ছিল। 

শীতের রাজত্ব চলেছিল প্রায় পয়ত্রিশ হাজার বছর ধরে। সেই 
প্রচণ্ড শীতের মধ্যে চামড়ার জামা-কাপড় তৈরী করে সারা 
শরীর গরম রাখতে মানুষ শিখেছিল । 

এভাবে উত্তরে চলে যাওয়া সহজ হলেও সব সময় ফল 

ভাল হ'ত না। যাব উত্তরে গেল, শেষ পধ্যন্ত তাদের ঠকতে 

হ'ল। তাদের মধ্যে সেই বরফ যুগের জীবনের স্থায়িত্ব 
আরও বেড়ে গেল। সেজন্য দেখবে যে, গ্রীনল্যাণ্ডের এক্ষিমোরা 
আদিম প্রকৃতির সঙ্গে রাত্রিদিন সংগ্রাম করে দিন কাটাচ্ছে। 

তার মানে, মানুষের ক্রমোন্নতির ধাপে ধাপে তার! বেশি দূর 
উঠতে পারে না। 

যারা আগের জায়গাতেই রয়ে গেল, তাদের অবশ্য গোড়াতে 
কষ্ট করতে হ'ল খুবই কিন্তু একট! দিকে তাদের ভালই হ'ল । 
পিতৃপিতামহের মত বরফের খাঁচায় তারা আর বন্দী হয়ে 
রইল না। 

আগের সমভূমিতে এখন ভীষণ জঙ্গল দেখা দিল, 
সেই গহন জঙ্গলে ঢোকে কার সাধ্য । মানুষকে তখন সব 
সময় গাছ কেটে জঙ্গলের সঙ্গে সংগ্রাম করে বাঁচতে 

হ'ত। গাছ কাটবার জন্তে এখন থেকে নতুন অস্ত্র দরকার 



হল 

মাজবাক করে বড় হল 
শ্রম ৬ পি পচ পর শপ জলির পরী রি শি শীত জা তে জে 

১০৪৯ 
৪ স্স্দিলী তি 

ত
ি
 

বর্শার বদলে তাই এল তীর-ধন্ুক 



১১০ মানুষ কি করে বড় হল 

হ'ল। তাই মানুষ আগের সেই পাথরের মত অস্ত্রকে কাঠের 
সঙ্গে বেঁধে কুড়,ল তৈরী করে নিল। 

জঙ্গল একটু পরিষ্কার করেই মানুষ সেখানে চারদিকে 
কাঠের খুঁটি পুতে তৈরি করে নিল ঘর। এতদিন 
তে! জঙ্গলে বসবাস করা ছিল কঠিন। এবার আরও 
কঠিন সমস্যা দেখা দিল। তা হচ্ছে খাবার! আগে মানুষের 
শিকার দূর থেকে দেখা যেত। কিন্তু এখানে তারা বড় একটা 
চোখে পড়ে না, শুধু আওয়াজ শোন! যায় । যদি কাউকে দেখা 
গেল--তো৷ চোখের নিমিষে তাকে না মারলে তখুনি সে 
পালিয়ে যাবে। প্রয়োজনের টানে বর্শার বদলে তাই এল 
তীর-ধন্ুক! তীর-ভরতি তৃণ কাধে নিয়ে শিকারী 
শিকার করতে বার হল। তার সাথী হ'ল এক চতুষ্পদ 

জীব--কুকুর ! 
হাজার হাজার বছর ধরে কুকুর মানুষের বন্ধুর কাজ করে 

এসেছে । যেখানে মানুষের চিহ্ন পাওয়া গেছে তার কাছেই 
কুকুরেরও হদিশ পাওয়া গেছে । বিনা কারণে নিশ্চয় মানুষ 
কুকুর পোষেনি । মানুষ টের পাবার আগেই কুকুর আচ করে 
নেয় শিকার কোন্‌ দিকে রয়েছে । মান্ুৰ তখন নিশ্চিস্তে 
অন্থুসরণ ক'রে শিকার দেখতে পায়। এককথায়, কুকুর পুষে 
মানুষের শক্তি আরও বেড়ে গেল! কুকুর যেমন শিকারেও 

সাহায্য করে তেমনি শ্লেজগাড়ি করে বরফের উপর দিয়ে 
মানুষকে টেনে নিয়েও বেড়ায় । 



মানষ কি করে বড় হল ১১১ 
এসি দত ক কপ সি সম 

জঙ্গলেও আবার সকলে গেল না। একদল জঙ্গল ছেড়ে 
নদী ও হ্রদের তীরে চলে গেল। সেখানে জঙ্গল আর নদীর 

মধ্যের সরু জমিতে তারা বসতি শুরু করে। জঞ্জলে থাকা 

যেমন কঠিন, সে তুলনায় এখানেও মানুষকে কম ব্যস্তিব্যস্ত 
হতে হ'ল না! হঠাৎ নদী ফেঁপে উঠে তাদের ঘরবাড়ী ভাসিয়ে 
নিয়ে যায়। মানুষেরা তখন গাছে উঠে আত্মরক্ষা করে। 
প্রথম প্রথম বন্যা এসে মানুষকে আচমকা আক্রমণ করত! 

কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানুষ নদীর কারসাজি বুঝতে শিখল। 
সে কাঠ কেটে উচু মাচানের মত করে তার ওপর বাস! 
বীধল। এখন আর মানুষের বন্তার ভয় রইল ন]। 

মানুষের পক্ষে এ এক মস্ত বড় জয়। নদীর নীচু পাড় উচু 
করতে পারা সহজ কথা নয়। কিন্তু একদিন এ শক্ত কাজ সহজ 

হ'তে পেরেছিল বলেই আজকের যত বড় বড় বাঁধ দেখছ!" 
নদীর সঙ্গে এভাবে মানুষকে অনেক সংগ্রাম করতে 

হয়েছে। মানুষ কেন সাধ ক'রে এ সংগ্রাম করতে গেল? 

জেলেদের এ কথা জিজ্ঞেস করলে জবাব পাবে। মাছের 

আকর্ধণেই তারা নদীতে নামে ! 

কিন্ত শিকারী কেমন করে জেলে হল? শিকারের অস্ত্র 

দিয়ে তো মাছ মারা যাবে ন।। মাছ ধরবার কায়দা-কান্থুনও 

আলাদা । রাতারাতি শিকারী নিশ্চয়ই জেলে হয়ে যায় নি। 

জাল দিয়ে মাছ ধরা শেখবার আগে ডাঙার শিকারের মত 

করে সে মাছ শিকার শেখে । হাটু জলে বর্শা ধরে সে মাছ 



১১২ মান্ষ কি করে বড় হল 

মারতে শুরু করে। সেই সময় গাছে পাখী ধরবার জন্য জাল 
বোনার বিদ্যা সে কাজে লাগায় । নদীতেও সে জাল ফেলতে 
লাগল । ক্রমে ক্রমে মানুষ বুড়শি দিয়ে মাছ ধরা শিখল। 

বছর াটেক আগে রুশিয়ার ল্যাডোগা হুদের তীরে জন 
কয়েক শ্রমিক মাটি খু'ড়তে খু'ড়তে একটি মানুষের মাথার খুলি 
ও কয়েকটি পাথরের যন্ত্রপাতি পায়। সেই খবর প্রত্বতাত্বিকদের 
কানে পৌছে গেল। ভার! এসে সেখান থেকে আবিষ্কার 
করলেন পাথরের কুড়ল, পাথরের ছুরি, মাছের বঁড়শি, তীরের 
ডগা, করাতের মত দাতের হারপুন (তিমি মারা বর্শা) 
আর একটি কব্চ। এগুলে৷ পাওয়ার পর আরও মাটি 
খুঁড়ে পাওয়া গেল সেকালের এক ডিডি নৌকা। তখন 
তাদের আনন্দ দেখে কে! লম্বা ওক গাছের গুড়ি কেটে 

সে ডিডি তৈরী করা হয়েছিল। পাথরের কুড়লে অত 
শক্তকাঠ সব সময় কাটী সম্ভব নয় বলে মাঝে মাঝে 

গাছের গুড়ি আগুনে পুড়িয়ে কাজের উপযোগী করে নিতে 
হয়েছে। যে কুড়ল দিয়ে ডিডিটা! বানানে হয়েছিল সেই 
কুড়লটাই পড়ে ছিল সেখানে । তার ধারগুলে! বেশ পালিশ 

করা! বোঝ। গেল, একদিন মানুষ অনেক কষ্টে ভিডি তৈরী 
করে, তাকে টেনে হৃদে নেমে পড়েছিল। সঙ্গে নিয়ে ছিল 

মাছ মারবার সাজ-সরঞ্জাম। যে ওক গাছ ঝড়েও ভাঙ.তে 
পারে না_মানুষ তাকে অনায়ামে কেটে নদীর উপর দিয়ে 

ভাসিয়ে নিতে পেরেছিল 



নায় কি করে বড় হল ১১৩ 
শে ০০০০০ ৯০ রি ৬৯ পিউ নি ৬৬০) 

ভাবতে গেলে অবাক লাগে। এমন দিনও ছিল যখন 

মানুষ নিজের সীমানার একটুও বাইরে যেতে পারত না। 
তার এলাকার বাইরে সব জায়গায় যেন টাঙানো থাকত 

“প্রবেশ নিষেধ 1” মানুষ তার নিজের শক্তিতে সে বাধ! 

ডিডিয়েছে। জলও আর মানুষের কাছে অগম্য রইল না|! 

প্রথম কারিকর 

আজ আমাদের আশেপাশে কত কারিকর আছে, তারা 

অক্লেশে কত নতুন নতুন জিনিস বানাচ্ছে । একটি যন্ত্র দিয়ে 
না পারলে সে ক্ষেত্রে হাজারটি যন্ত্রের যাহায্য নিচ্ছে। 

কিন্তু এ হাজারের সুযোগ-সুবিধা মূলে রয়েছে পুর্ববপুরুবদের 
সেই সব ছোট ছোট নগণ্য যন্ত্রপাতির আবিষ্কার আর তাদের 

ব্যবহার । 

সেকালের প্রথম কুমোরের কথা ধর। প্রকৃতির 

রাজ্যে যার অস্তিত্ব ছিল না, মাটি দিয়ে এমন নতুন জিনিসই 

সে গড়ে তুলল । এর ভিতরে রয়েছে ছুটো৷ দিকে মানুষের 

জয়ের ইতিহাস--মাটি ও আগুন ছুইয়ের উপরই মানবের 

কর্তৃত্ব ! 
আগে মানুষ আগুন ব্যবহার করেছে সত্যি। আগুন 

দিয়ে তারা শরীর গরম করত, হিংস্র জানোয়ার তাড়াত, 

জঙ্গল পরিষ্কার করত। ডিডি তৈরীর কাজে আগুন কুড়,লের 
সাহায্য করত। কাঠে কাঠে ঘষলেই আলাদীনের 'দৈত্যের 



১১৪ মানুষ কি করে বড় হল 
শসা সস সস স্মরন 

মত অনায়াসে আগুন .জবলে ওঠে! মানুষ তা আবিষ্কার 

করেছিল । কিন্তু তারপরে মানুষ আগুনের সাহায্যে এক 

জিনিসকে আর এক জিনিসে রূপান্তরিত করতে শিখল। 

পূর্বপুরুষদের এ নতুন আবিষ্কার ও অপূর্ব অভিজ্ঞতার 

ফলেই কলকারখানার বাড়ীতে বাড়ীতে আগুন জ্বেলে আজ 

কত কাজ হচ্ছে। 

সি রনি পি সি প্রি 

শশ্ববীজের ইতিকথা 

প্রত্বতাত্বিকেরা একট। জায়গ। খুড়তে খুড়তে "অন্য সব 
জনিসের সঙ্গে কয়েকটি হাড়ি দেখতে পান। সেগুলোর গায় 
হিজিবিজি দাগ কাটা! এর থেকে বোঝ যায়, সে কালের 

কুমারের কি করে মাটির বাসন তৈরী করত। আগে বাশের 
কি কাঁটের কাঠামে৷ তৈরী করে তার উপর মাটি লেপে বসিয়ে 

দেওয়া হত। পরে আগুনে পোড়ালে মে বাসনের বাঁশ ব! 
কাঠ পুড়ে যেত আর থাকত শুধু মাটি__এ মাটির বাসনের 
গায়ে তখন এ সব হিজিবিজি দাগ কেটে যেত! 

মানুষের বংশধরেরা এর পরে অন্য ভাবে বাসন তৈরী করতে 

শিখলেও সে সবের গায়েও নানাবিধ হিজিবিজি দাগ কাটত। 
তাদেব ধারণা ছিল, দাগ ন কাটলে সে বাসনে কখনো কাজ 
ভাল হবে না। অনেক হাঁড়ি পাওয়া গেছে যার গায়ে কুকুরের 
ছবিও আঁকা আছে। ফান্দের কপিঞ্জে ( 0০014112175 ) 



মায কি করে বড় হল ১১৫ 
ডি শি লাশ” শি সি শি পতিত সি পাস লি এত শি পন, লী লামিন লা হর 

শহরে এ রকম একটি হাদি গায়ে দেখা যায় নানা শস্তবীজের 
ছবি। এ আবিষ্কারে প্রত্বতাত্বিক মহল উল্লসিত হয়ে উঠলেন । 
শস্তবীজের ছবি যখন আকা রয়েছে তখন নিশ্চয় মানুষ তত- 

দিনে চাষবাসও শিখেছে ! সেইখানে তারা ধাতা আর পাথরের 

নিডানিও খুঁজে পেলেন! তখনকার শিকারী ও জেলের তা 

হলে চাষবাসও শিখে ফেলেছে ! 
কুলের প্রত্যেক লোকই যে শিকার করত বা মাছ ধরত তা 

যেন মনে না করি। পুরুষেরা শিকারে বেরিয়ে গেলে মেয়েরা 
আর ছোট ছেলেমেয়েরা ঝক। নিয়ে বার হয়ে পড়ত জিনিস 

কুড়িয়ে আনতে । যা-কিছু চোখে পড়ত তা-ই তারা কুড়িয়ে 
আনত। জঙ্গল থেকে ফলমূল, সমুদ্রের পার থেকে ঝিন্বুক-- 

কিছুই তারা বাদ দিত না! 

এরকম ভাবে ঘুরতে ঘুরতে তারা মৌমাছির চাক আবিষ্কার 
করে। তখন তাদের কি আনন্দ! পাহাড়ের গায় অকা 

রয়েছে একটি মেয়ের মৃত্তি। €ন গাছে উঠে একহাতে হ্ৰাড়ি 
ধরে অন্য হাতে তার মধ্যে মৌচাক থেকে মধু ঢালছে ! চারদিকে 
ঝশকে ঝাকে মৌমাছি, অথচ তার ভ্রুক্ষেপ নেই! সেই মধু 
এনেই তারা খেয়ে উড়িয়ে দিত না। মানুষ তত দিনে সঞ্চয়ের 
উপকারিতা বুঝেছে । সে এ মধু ছদ্দিনের জন্য সঞ্চিত করে 

রাখতে শিখেছে । 

মেয়ের বাইরে থেকে অনেক কিছু যোগাড় করে আনত । 

সেই সঙ্গে কুড়িয়ে-আন। বীজ কখনো! অজান্তে মাটিতে ঝরে 



১১৬ মাহছয ফি টা বড় হন 

পড়ে গেল। কালক্রমে ভার থেকে তুল গজিয়ে উঠল। (সেই 
অস্কুর থেকে শীষ দেখা দেয়, ফুল ফোটে, ফল ধরে। দেখে 
শুনে তারা শিখল মাটিতে বীজ বুনে দিলে তা! থেকে ফসল 
ফলতে পারে। তখনই প্রথম আবিষ্কৃত হ'ল কৃষি কাজ। 

হঠাং-ই এর উৎপত্তি। বীজ বুনে তার থেকে গাছ হওয়ায় 
সেকালের লোকের মধ্যে নানা কাহিনী সৃষ্টি হয়েছিল। স্বপ্র- 
রাজ্যের এক সুন্দর তরুণ-তরুণীকে কেন্দ্র করে সে সব কাহিনী 
রচিত হয়। তারা পাতালের যমপুরীতে চলে গিয়ে আবার 
সেখান থেকে আশ্চর্যা ভাবে বেরিয়ে এসে পৃথিবীতে ফিরে 

বাঁচল! পাতালপুরে চলে যাওয়াটা হ'ল ছ্ঃখের আবার বেরিয়ে 
আসাটা আনন্দের । আমাদের দেশেও এমন নানান উপকথা 
রয়েছে। বীজ বপনের সময় সেই প্রাচীনকালের মেয়েরা মনে 

করত যে, সত্যি কোনও দেবতাকেই তারা মাটিতে 

পুতে রাখছে । আবার হেমান্তে সেই শস্য কেটে জানবার সময় 
তাদের মনে হ'ত--সেই শক্তিকে যেন কেউ মুক্তি দিয়েছে। 

কাজেই তারা তখন সেই সব শস্তকে ঘিরে নাচগান উৎসব 

শুরু করে দিত। মেয়েরা ফসলের সুখ্যাতি করত আর মাতা 

বন্ুন্ধরার কাছে বর চাইত, তাঁদের উপর সব সময় কৃপা দৃষ্টি 
রাখবার প্রার্থনা জানাত। 



মানুষ ৪ করে বড় হল ১১৭ 
৯ ৭৭ তি আলি পি শিস এ সপ দি সনি ৬ লিপ্ত পি শি সি ভা নি পাস লা ক পাতি কাকি লো ঈদ পতি ৩ ৯ শসলীসিাসি শী পাত এসি লিপি লা ছি পাস বাস্িপীিলী পাটি পক আপস ৪ লা সা 

 নতুলর মালো পুরাতন 

এ শতাব্দীর প্রথমেও অনেক জায়গায় ফসল কাটার সময় 

সকলে মিলে নাচগান করে "ফসল কাটার” উৎসব করত! 
ধানের শী নিয়ে তাতে কাপড় জড়িয়ে তাকে ঘিরে গ্রামের সব 

মেয়ে-পুরুষ নাচত আর গান করত । 
ফসল কাটার উৎসব প্রথম চাষের যুগ থেকেই নেমে 

এসেছে । তখন এ সবের মূলে ছিল নানা অদৃশ্য শক্তিকে 

সন্তুষ্ট করবার জন্য বন্দনাচ্ছলে উ পু ২সব ! আন্র আমরা সে যাছু- 

বিদ্যার দিকটা ভুলে গিয়ে আনন্দের দিকটাকে গ্রহণ করেছি। 
আমাদের দেশের হিন্দুদের নধ্যে নবান্ন প্রথাঁও এই রকমই । 

মানুষ তখনো প্রাকৃতিক নিয়ম জানত না। শীতের পর 
বসন্ত, বসন্তের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, তারপর হেমস্ত যে 
আসবে তা তার জানত না। প্রত্যেক বারের বসন্ত বা শীত 

দেখে তারা অবাক হয়ে যেত। শীত বেশী কষ্টকর বলে সবাই 

চাইত শীত যেন আর ন। হয়। আবার বসন্ত ভাল বলে সবাই 
সব করে দেবতাকে সন্তু করতে চাইতো, যেন চিরবসন্ত 

বিরাজ করে পৃথিবীতে ! চাষীরা চাইত যেন বর্ষার শেষ না৷ 
হয়! এই কুসংস্কারই আমরা জীইয়ে রাখছি নানা আমোদ- 
উৎসবের ভিতর দিয়ে । 

আর এক রকম ভাবেও আমর! এসব বাঁচিয়ে রাখছি। 
উৎসবের ছল্লোড়ে সাধারণ ভাবে যা আমরা করি ও বলি, তাই-ই 



১১৮ মানুষ রি করে বড় হল 
সস টা উস সস ৯ সা সি শস্পা আশি অপ পি পথ সস শি সস শি আস শা সস সস সি চলা 

পুরোহিত ব! পাত্রীরা ধ' ম্মের আবরণে করেন ও বলেন। তারাও 

দেবতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য নান। মন্ত্র পড়েন। সে সব মন্ত্রের 

মানে করলে উৎসবাদির গানের আবেদন-নিবেদনই এসে 

দাড়াবে! অর্থাৎ এখন বাইরে যে ব্যাপার শুধু আমোদের 

মধ্যে রয়েছে, ধন্ম মেই কুসংস্কারকে বাঁচিয়ে রেখেছে নান! 

ভড়ং-এর মধ্যে ! 
মেয়েরা একদিকে মাটি খুড়ে চাষের উদ্যোগ আয়োজন 

করত, আর একদিকে তেমনি পুরুষেরা দিনের শেষে ঘরে 

আমসত শিকার-সম্ভার নিয়ে । সেই শিকারের ভেতর অনেক 

সময় জীবন্ত জন্তও তাঁরা ধরে আনত । জীবন্ত পশু ধরতে 

পারলেই এদের আনন্দ বেশী হ'ত! কারণ তাদের আটকে 
রেখে খাইয়ে দাইয়ে পুৰে রাখলে পর ছ্দিনের খাবারের 

যোগাড় হয়ে থাকত। কোন দিন যদি খাবার না জোটে তখন 

ঘরের এ পশু মেরে খাওয়া হ'ত। সব চেয়ে মজার কথা হ'ল 

এই যে, এদের বাঁচিয়ে রাখা মানে ভবিষ্যতে আরও বেশী 

মাংসের আশা রাখা! প্রথম প্রথম লোকে মাংসের জন্তেই 

এদের পালত। তাই আজ হোক কাল হোক ছুদিন আগে কি 

দুদিন পরে মানুষ পালিত পশ্ কেটে খেত। কিন্তু বাঁচিয়ে 

রাখলে যে আরো বেশি উপকারে লাগে সে কথা তখনে! 

মানুষের কাছে ধরা পড়ে নি। একটা গরু মেরে সকলে 

মিলে একবার শুধু খাওয়! যায়! গরুর ছধ কতবার খাওয়া 
যায়? যতকাল সেই গরু ছুধ দেয়। ভেড়ার ক্ষেত্রেও তাই ! 



মান্তষ কি করে বড হুল ১১৯ 
শন শা রী 

লালন-পালন করলে সেই ভেডার ভি ১ মানুষেরই 

যে সুবিধে । 

এখন থেকে শুরু হ'ল আর এক জীবন-যাত্রা--শিকারীর 

জীবন ছেড়ে রাখালের জীবন । এবার মান্তষের প্রয়োজন 

হ'ল গরু-ভেড়া চরাবার মত জমি । জন্গল কেটে খেত খামার 

বানাতে হয়। হাজার রকম বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে 

তবেই মানুষ বিজয়ী হ'ল। চাষের মধ্যে যেমন আনন্দ ছিল 

তেমনি ছুথেও কিছু কম ছিল না। বেশী রোদ্দ'€রে চারা গাছ 
পুড়ে যেতে পারে, অতি-বৃষ্টিতে শস্ত বীজ ধুয়ে ভেসে 
যেতে পারে। 

আরও আদিম মানুষ মাংসের জন্যে বাইসনের আরাধনা 
করত (যদিও তাঁরাই আবার বাইসন শিকার করত ), আর 

আদিম চাষীকুল পুথিবীর, স্ুুষ্যের বরুণের পুজা আস্ত 
করল । বলা বাহুল্য ভাল শশ্ত পাবার জন্যেই এই সব 

অনুষ্ঠান। এরাই আলে। দেন, বৃষ্টি আনেন, বিদ্যুৎ চমকান । 

এদের নিয়ে মানুষ নতুন নতুন দেবতা তৈরী করল। এসব 
দেবতা মনুষের মতই রূপ নিয়ে থাকতেন এবং তাদের নানান 

নাম দেওয়া হল-_শ্বরধা, বরুণ, ইন্দ্র । দৈত্যের আকার নিলেও 

মানুষ এখনো নিজের শক্তি সম্বন্ধে তেমন সজাগ নয়। 

মাগের মত এখনে সে মনে করে যে দেবতা তাদের 

খাওয়াচ্ছেন। সে নিজের শক্তিতে কিছুই করতে পারত 

না, এই ছিল তার ধারণ । 



১২০ মানুষ কি করে বড় হল 
জপ টি ই শি 

তিন হাজার বছর পর 

মনে কর, আমরা এর মধ্যে তিন হাজার বছর কাটিয়ে 
এসেছি! চল্লিশ শতাব্দী আগের কখা বলছি! তাই বলে 

অবাক হয়ো না। আমরা কোনও বিশেষ যুগের বিশেষ 
মানুষের কথা বলছি না। গোটা মানুষের সমাজ হচ্ছে 

আমাদের আলোচ্য বিষয় । সেই মানুষের বয়স হস্তুত; দশ 

লক্ষ বছর। তার কছে চল্লিশ শতাব্দী বেশী কিছু নয় ! 

এর ভেতর জগতের আরও পরিবর্তন হয়েছে । যেখানে 

গহন জঙ্গল ছিল শুধু, সে জঙ্গল এখন অনেক সাফ করা হয়েছে । 
মাঝে মাঝেই ছুই বিরাট জঙ্গলের মধ্যে খোলা মাঠ দেখ! 
যায়! নদী ও হ্ুদের তীর ক্রমশই বেশী চওড়া হচ্ছে! 
আর নদীর বাঁকের পাহাড়ের গায় হল্দে রমালের মত ওকি? 

মানুষের হাতে চবা এক ফালি জমি। ক্ষেতের মাঝে 

মাঝে দেখ। যাবে, মেয়ের ঝুকে পড়ে কাজ করছে! ব্হু 
আগেই আমরা হাতুড়ির পরিচয় পেয়েছি । এবার পাচ্ছি 

কাস্তের! এখনকার কাস্তের সঙ্গে অবশ্য এর আকাশ-পাতাল 

তফাং। সে কাস্তে হচ্ছে পাথরের তৈরী! মানুষ এখনো 
আগাছা নিড়ানোর ফন্দী বার করতে শেখে নি, তাই ক্ষেত 

আগাছায় ভরতি হয়ে থাকে! দুরে সবুজ মাঠের মধ্যে চরে 
বেড়ায় সাদা, লাল, হল্দে নানা রং-এর গরু-ভেড়ার পাল। 

শি আল জপী পি সিল তিতা শত তি সদা সপ সন রা সা সপ সি 
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ক্ষেত ও ও পশ্ত পাল . .. নিশ্চয়ই তাহ হলে স কাছেই মানুষের 
আস্তানা আছে। সত্যিই আছে। নদীর পারে উচু জায়গায় 
মানুষের ঘরবাড়ী আছে! এতদিনে আমর! সত্যিকার কাঠের 

বাড়ীর সন্ধান পেলাম। দেওয়ালে মাটি লেপা! দরজার 

সামনে ষাঁড়ের প্রতীক আকা। সে যেন বাড়ীর রক্ষাকর্ত। ! 

সেই বসতি ঘিরে উচু বেড়া আর নোংরা বীধ ! গন্ধ উঠুছে 
চরদিক থেকে--ধোয়ার আর কাচ! ছুধের! শিশুরা বসতির 

চারদিকে খেল! করছে, শুয়োরের পাল কাদা খুঁড়ছে ; বুড়ীর! 
উন্ননে রুটি সেকছে। গরম ছাই-এর ভিতর সেই রুটি ফেলে 
দিয়ে তার উপর মাটির বাসন চাপ! দিচ্ছে। কাছেই তাকের 
উপর রান্নার সব সাজ্সরঞ্জাম প্রস্তুত রয়েছে । 

সেই নদী ধরে এগিয়ে তার উৎপত্তি স্থান হদের দিকে 
গেলে আর একটি বসতি নজরে পড়বে । এখানকার লোকেরা 

নদীর ভেতরেই মাচা বেঁধে থাকে । মাছই তাদের প্রধান 

জীবিকা । তবে শুধু মাছের উপরেই তারা নির্ভর করে 
থাকে না! 

এতদিন আগের ইতিহাস আমরা জানতে পারলাম কি 
করে? নদী ও হ্রদ মাঝে মাঝে সরে যায়। পেছনে রেখে 

যায় এ সবের প্রমাণ ! 
১৮৫৩ সালে সুইট্জারল্যাণ্ডে ভীষণ অনাবৃষ্টি হয়। প্রায় 

সব হুদেরই জল শুকিয়ে কাদা বেরিয়ে পড়ে। ৎস্যুরিখ 

হদের পাশের ওবেরমাইলেন শহরের লোকেরা এই সুযোগে 



মান্ষ কি করে বড় হল ৯৭. 

নদীর পারে চু জায়গায় মানুষের ঘর-বাড়ী আছে 



মানুষ কি বরে বড় হল ২২৩ 

কিছু জমি পুনরুদ্ধার করতে চায়! দলে দলে লোক তখন 

মাটি খুঁড়তে শুরু করে। কিন্তুকিছু দূর কাজ করবার পর 
তাদের কোদাল আধপচা একটা স্তপের গায় আটকে যায়। 

ক্রমে একের পর একটি করে বহু স্তুপ বার হতে থাকে আর 

বেরুল অগণ্য যন্ত্রপাতি । 
আবার প্রত্বতাত্বিকের ডাক পড়ল। দেখতে দেখতে সব 

কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা হ'ল । আমর] জানতে 
পারলাল যে, মানুষ সেখানে একদিন এ ভাবেই বসবাস করত । 
তারই ধ্বংসাবশেষ ওগুলো ! 

সেই ধ্বংস স্ত.পের ভিত্রর অনেক জায়গায় পোড়া কাঠ 
পাওয়া! গিয়েছিল । কেন? এর উত্তরও সহজ ! জলপ্লাবনে 

কত কিছু ধসে ভেসে যায় বলেই মানুব জলকে ভয় করত। 

কাঠের ঘরবাড়ী হওয়ার পরে তেমনি আগুনের ভয় বাড়ল। 
কোন এক অসতর্ক মুহুর্তে আগ্তন লেগে গোটা বস্তি পুড়ে 
ধাক হয়ে গেল। সমস্ত ঘরদোর হয় তো পুড়ে জলে ভেঙেই 

পড়ল। জলে পড়বার সঙ্গেই আগ্চন গেল নিবে । পোড়া 

কয়লার ঢাক! ছিল বলেই সেই সব কাঠের জিনিসপত্র পচতে 

পারে নি। তাই প্রত্ুতাত্বিকেরা প্রায় সব যেমনকার জিনিস 

তেমনিই পান।, 
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তাতেন সূত্রপাত 

প্রথম বোনা কাপড় কিন্তু ভাতের নয়-_হাতের। এখনো 

এক্কষিমোরা হাতেই কাপড় তৈরী করে। লম্বা ফেমের ভিতর 

তার! সততা টেনে দিয়ে তার উপরে নীচে ছোট স্থতোর পড়েন 

দিয়ে কাপড় বোনে । হ্রদের নীচে আবিষ্কৃত হয়েছিল 

আধ-পোড়া হ্তাকড়াী। তার থেকেই আমরা জানতে পারি যে, 

তখনকার মানুষ জন্তজানোয়ারের ছাল দিয়ে আর গা ঢাকত না, 

সে কাপড় বুনতে শিখে গেছে। 
শনের গাছ বড় হ'লে মেয়েদের আবার খাটুনি বাড়ত ! 

সেই শন গাছ কেটে জলে থেংলিয়ে তার থেকে স্ৃতো৷ বের 
করে কাপড় বুনে তবে তাদের নিস্তার! খাটুনি যেমন ছিল 
তেমনি কাপড় বোন সাঙ্গ হয়ে গেলে তাদের কত আনন্দই 
নাহত। 

৬১ সল্প পিসি আন 

প্রথম খনিকর ও ধাতুকর 
এখন ঘরে ঘরে এমন অনেক জিনিসপত্তর রয়েছে যা ঠিক 

এ অবস্থাতেই প্রকৃতির রাজ্যে পাওয়া যায় না। কাগজ, ইট, 
চীনামাটির বাঁসন-কোন্টা আপনা থেকে পাওয়া যায় ? 
প্রাকৃতিক অবস্থায় যে সব জিনিস পাওয়৷ যায়-_তাই নিয়ে 

এমন ভাবে তাঁর রূপ মানুষ বদলে দেয় যে, তখন আর তাকে 

চেনা যায় না! চকৃচকে চীনামাটির বাপন দেখে কে তাকে 
কাদা বলে বুঝতে পারবে ? 
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কিন্ত যে মানু যুগ যুগ ধঃ ধরে পাথর দিয়ে কাজ ; করেছে-_সে 
হটাৎ কোন্‌ ধাতু দিয়ে অস্ত্র তৈরী করতে লাগল? আমাদের 
চোখে পথে ঘাটে আজ অজত্র তামার টুক্রোও পড়ে না যে 
বলব £ তাম। এত বেশী ছিল বলেই মানুষ তাই থেকে এত সব 

তৈরী করেছিল । এখন নজরে না পড়লেও তামা! এককালে 

যে খুব বেশী ছিল একথা সত্যি ! 
ক্রমে ক্রমে বেশী বেশী ব্যবহারের ফলে পাথর কমে গেল । 

তখন মাটি খুড়ে পাথর বের করতে হয়! চক ও পাথর 

প্রারই পাশাপা।শ থাকে । সেই সময় তিরিশ থেকে বাট 
ফিট গভীর এক একটি খনি থেকে মানুষ প্রয়োজন মত পাথর 

যোগাড় করত । তাতেও অনেক হাঙ্গামা ছিল। দড়িবেয়ে 

নীচে নামতে হ'ত । খনির ভিতর ছিল অন্ধকার। খাদ যে 

কখন ধসে পড়ে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই । 

কাজেই আকুল হয়ে মানুষ ভাবতে লাগল যে, পাথরের 

অভাব কি করে মেটান যায় । সেই সময় তাদের নজরে পড়ে-_ 

আশেপাশে সবুজ রংএর কি যেন ছড়িয়ে রয়েছে! এই 

সব সবুজ তাল হচ্ছে তামার । একট! বড় তামার তাল কুড়িয়ে 
মানুষ হাতুড়ী পিটিয়ে তাকে লম্বা করতে লাগল । যতই 
পিটোতে থাকে তামাও ততই শক্ত ও চ্যাপ্ট। হয়ে গেল। 

হয়তো সেই সময় আগুনের সাহায্যে এ তামা গলাবারও 

চেষ্টা হয়! আগুনে গলে সবুজ তামার তালের জায়গায় 

পাওয়া গেল সুন্দর লাল ধাতু! অবাক হয়ে মানুষ সবুজ 
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তামার তালের পরিবর্তন লক্ষ্য করতে লাগল-_আর ভাবতে 
থাকে, হয়তো! এট আগুনের ভূত-টুত কিছু হবে! আগুনের 
দেবতা এ সব তৈরী করে বলে মানুষের অদ্ভুত ধারণা ছিল। 
তারপরে সেই তামার টুকরো থেকে তারা নতুন অস্ত্রশস্ত্র 
যন্ত্রপাতি সব বানাতে লাগল !--এর রন কৃতিত্বই কিন্তু 
মানুষের প্রাপ্য ! 

শ্রমপঙ্গা 
মানুষের ইতিহাসে বিভিন্ন স্তরের নাম দেওয়া আছে ভিন্ন 

ভিন্ন ভাবে । “পুরানো প্রস্তর যুগ»” “নতুন প্রস্তর যুগ” 
“তাম্যুগ+, “কাসা-পিভলের যুগ” ইত্যাদি। এগুলো বর্ষপঞ্জী 
নয়--শ্রমপঞ্জী। এর থেকে আমর! জানতে পারি যে, মানুষ 
কখন উন্নতির কোন্‌ স্তরে ছিল । 

সব জায়গায় মানুবের উন্নতির মাত্রা সমান নয় বলে 

বিভিন্ন যুগে কোন কোন দেশে তাঁর অনেক আগের যুগের 
প্রভাবও বিদ্যমান থাকে । বর্তমান কালেও অষ্ট্রেলিয়ার নান। 
জারগায় প্রস্তরযুগের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। 

অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশের লৌক আর এক দেশের লোকের 

সঙ্গে জিনিসপত্তর বিনিময় করত । জিনিসপত্রের সঙ্গে সঙ্গে 

তারা অভিজ্ঞতাও বিনিময় করত। এরা যা জানত না-_ত! 

ওদের কাছ থেকে জেনে নিত কিংব। এরা যা শিখে আভজ্ঞ 

হয়েছে ওদের তা শিখিয়ে যেত-_অর্থাৎ বিনিময় বাজারে 



সী কি করে বড় হল ১২৭ 
টি লা শা শা 0 

এসে গীররের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার । লেনদেন শুরু হয়ে 

গেল। বিনিময় করতে এসে তাদের মনের ভাব প্রকাশের 
প্রয়োজনীয়ত। দেখ। দিল ও ধীরে ধীরে নানা ভাষার সংমিশ্রণ 

হতে থাকল! নিজেদের দেবদেবীর সঙ্গে বিদেশী দেবদেবীরও 

পুজা্চনা শুরু হ'ল। 
পুরাকালের নানা জাতির ইতিহাস আলোচনা! করলে এর 

সত্যতা প্রমাণিত হবে। ব্যবিলোনীয়দের তামুজ (1:91002) 
মিশরের ওসিরিস (0081175 ) ও গ্রীসের এ্যাডোনিস বিভিন্ন 

নামে একই কৃষ্টির দেবতা! মানচিত্র দেখলে আমরা বের 

করে দিতে পারি দেবদেবীরা কি ভাবে এক দেশে থেকে 

অন্য দেশে আসতেন! ইহুদীদের দেশ ।সরিয়া থেকে 
এ্যাডোনিস শ্রীসে যান। এ্যাডোনিস নামটাই তার প্রমাণ। 
ইন্ছুদী ভাষায় এ্যাডোনিস নামের অর্থ “মশায়” গ্রীকৃরা সেই 
অর্থ না বুঝে শব্দটাকে এক বিশেষ দেবতার নামে চালিয়ে 

দেয়। এই ভাবে জিনিসপত্র, ভাষা ও ধর্মের আদানপ্রদান 

হতে থাকে! 

স্ব সময় এই আদান-প্রদান নির্ব্বিবাদে হত ন|। 

আগন্তকের দল জোর করে জিনিসপত্তর আদায় করতে পারলে 

তার বিনিময়ে কিছু দিতে চাইত না! ব্যবসা চিরকালই 

ধাপ্লাবাজী কিন্তু তখন সেটা! খোলাখুলি লুঠতরাজের ব্যাপার 

ছিল। কাজেই তখনকার সমস্ত গ্রামগুলোকে ছর্গের মত 

আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হ'ত। 



১২৮ মান্য কি করে বড় হল 

অপরিচিত লোককে সবাই সন্দেহ করত । তাকে মারা 
কিংবা তার সম্পত্তি লুঠ করা পাপ ব'লে গণ্য হ'ত না। সব 
কুলেই শুধু নিজেদের লোককে মানুষ বলত-_-আর কাউকে 
তার! মানুষ বলতে দ্বণা বোধ করত ! নিজেদের বেলায় তার! 

কুলের নাম দিত-_“ন্ুধ্যবংশ” “চন্দ্রবংশ”--অন্যের সময় নাম 

দিত নান! কৃৎদিত ধরণের ! আমেরিকায় ছুটে কুলের অমনি 
অস্তুত নাম পাওয়। যায়__“ধুলে নাকী” (0915 1০১৪) আর 

“শয়তান” (01০০1607010) সেকালের বর্ণ বিদ্বেষ আজও 

যে সুছে গেছে তা নয়। আজকে জগত এত এগিয়ে গেলেও 

মানুষ মানুষকে এখনো হিংসা করে । এখনে৷ বহু জাত মনে 

করে যে জগতে তারাই সবার চেয়ে উ চু-_অন্তেরা অসভ্য কিংবা 

কম সভা । আজও আমাদের দেশের বর্ণ-হিন্দুরা নিজেদের 
উচু মনে করে অনুন্নত জাতি ও উপজাতিদের ঘ্বণার চোখে 

দেখে_অনেকের তো তাদের ছু' লেও জাত যায় । ঠিক এমনি 
মনোভাব নিয়েই নাৎসী জার্মানী আমাদের খাটে! ভাবে 
অনাধ্য আখ্য! দিয়ে-_-আমেরিকানরা নিগ্রোদের মানুষ বলে 
মধ্যাদাই দেয় না। 

ইতিহাজ আমাদের শিক্ষা দেয় মানুষের মধ্যে উঁচু-নীচু 
কিছু নেই। আসলে কেউ বেশী উন্নত, কেউ বা কম। সব 
জাতিই..সমান উন্নত নয়। উন্নত জাতির কর্তব্য হচ্ছে 
পিছিয়ে পড়া জাতিকে উন্নত হ'তে সাহায্য করা । সোভিয়েট 
দেশে এই"বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। ভাই সেখানে 



মানব কি করে বড় হল ১২৯ 

মধ্য এশিয়ায়, সাইবেরিয়ায়, আরে উত্তরে 
রুশ-বিপ্লবের বিশ বছরের ভেতরেই বহু শতাব্দী এগিয়ে 
এসেছে! বনু পিছিয়ে-পড়া জাতি উন্নতদের সঙ্গে আজ সমান 
তালে চলতে শুরু করেছে। 

অস্টে,লীয়া আবিষ্কারক ইয়োরোগীয়রা৷ কখনো! ভাবেনি যে 
বর্তমানের ইয়োরোপীয়দের পুর্ববপুরুৰ হচ্ছে এ অস্টেলীয়া- 
বাসীরাই। তাই তারা তাদের ওপর অত্যাচার করতে কস্ুর 
করে নি। 

চা 

বিভিন্ন জগতের সংঘর্ষ 

জানাচ্জে করে যেতে যেতে মানুষ বহুবার শুধু ষে নতুন 

দেশ আবিষ্ষার করেছে তাই নয়-__সেই সঙ্গে বহু পুরানো যুগের 
স্মৃতিও টেনে বের করেছে । 

অস্টে,লীয়া আবিষ্কার ক'রে ইয়োরোগপীয়দের কপাল খুলে 
গেল--তারা এক গোটা মহাদেশের ওপর কর্তৃহ করবার 

অধিকার পেল। কিন্তু অস্টে,লীয়াবাসীদের কাছে এটা মাবার 
তেমনি হল ছুর্ভোগ ও ছুর্ভাগ্য ! শ্রমপঞ্জী (1,97১001 38151106) 

অনুসারে অস্টে,লীয়রা ইয়োরোগীয়দের তুলনায় অনেকখানি 
পিছিয়ে-থাকা যুগে বাস করত। তারা ইয়োরোগীয়দের 
আঁদব-কায়দা মানতে রাজী নয়। কাজেই ইয়োরোপীয়র! 
তাদের খেদিয়ে নিয়ে বুনো জানোয়ারের মত মেরেছে। 



১৩৬ মানুষ কি করে বড় হল 

অস্টে লীয়রা তখনো মাটির কুড়েতে থাকত--অথচ ইয়ো- 
রোগীয়রা থাকত আধুনিক ইমারতে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
কোন ধারণাই অস্টেলীয়দের তখন ছিল না। অথচ 
ইয়োরোপে তখন কেউ অপরের জঙ্গলে হরিণ শিকার করলে 
তাঁকে জেলে দেওয়া হ'ত । 

অস্টেলীয়দের চোখে যা আইনসঙ্গত তাই ইয়োরোপীয়দের 
চোখে অপরাধের । এক পাল ভেড়া দেখে হয়তো তার উল্লাসে 
সবাই মিলে শিকারে মেতে উঠল--অমনি আর একদিক 
থেকে ইয়োরোপীয় চাষীদের বন্দুক গজ্জে উঠল। কারণ 

গৃহপালিত ভেডা ইয়োরোপীয়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তি (7115585 
10197 ) কিন্তু আদিম অস্টে,লীয়ের কাছে সেটা চমৎকার 
শিকার। ইয়োরোগপীয় আইন বলে, “যে ভেড়া পালে-_-ভেড়া' 

তার সম্পত্তি”_-আর অস্টেলীয় আইনে “যে ভেড়া মারে-__ 
ভেড়া তার।” 

ইযোেরোগীয়রা। অস্টে,লীয় আইন ন! জানায় অস্টে লীয়রা 
ভেড়া শিকার করতে এলেই বাঘ ভালুক কি অন্য হিং 
জানোয়ারের মত তাদের গুলি ক'রে মার৷ হ'ত। 

আমেরিকা আনিফান 

আমেরিকা আবিষ্কারের সময়েও এরকম সংঘ বাধে। 

আমেরিকা আবিষ্কারের সময় ইয়োরোগীয়রা মনে করেছিল 



মান্য কি করে বড় হল ১৩১ 

এক নতুন হ জগৎ আবিষ্কৃত হয়েছে। বুল জগৎ আবিষ্কার 
করেছিল বলেই তখন কলম্বানকে এত বড় মনে করা হয়। 

বস্তত আমেরিক! মোটেই নতুন জগৎ নয়। অজ্ঞাতসারে 
ইয়োরোগীয়রা আমেরিকায় তাদেরই ভুলে যাওয়া অতীতের 

সন্ধান পায়! 

মহাসাগরের ওপারের এই সব নবাগতদের চোখে আমে- 

রিকার অধিবাসীদের আচার ব্যবহার অসভ্য ও অবোধ্য মনে 

হয়েছিল। উত্তর আমেরিকার বাসিন্দারা তখনে! পাথরের অস্ত্র 

বানাত। জীবনেও তারা লোহার নাম শোনেনি ; কৃষিকাজ 

শিখলেও তাদের তখনে। প্রধান উপজীবিকা হচ্ছে শিকার ! 

কাঠের বাড়ীতে তারা থাকত আর তাঁর চারদিকে বিরাট উচু 

বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখত ! 

আরও দক্ষিণে মেক্সিকোর লোকেরা সোনা ও তামার গহনা 

পরত। রোদ্দরে পোড়ানো ইট দিয়ে বাড়ী বানিয়ে তাকে 

জিপমাম ধাতু (£5795012) ) দিয়ে লেপে দিত। তখনকার 

ভ্রমণবৃত্তান্তে এদের বাসস্থান ও অন্যান্য নানা ব্যাপারের খব 

ভাল বিবরণ পাওয়া যায় । কিন্তু তাদের আচার-ব্যবহার সম্বঙ্গে 

তখনে। তেমন ভাল বর্ণন। দেখ। যায় না। 

এই নতুন জগতের বিরাট অংশে তখনো মুদ্রার প্রচলন 

হয়নি। ব্যবসা-বাণিজ্য বলে কিছু ছিল না, ধনী” দরিদ্রের 

ভেদাভেদও ছিল না। আমেরিকার অনেক গোষ্ঠীর কাছে 

সোনা পরিচিত বস্তু হ'লেও তারা এর কদর গ্লানত না। 



১৩২ মানষ কি করে বড় হল 

কলম্বাসের বর্ণনায় আছে যে, ব্ছু আমেরিকাবাসীদের গায় 

সোনার গহনা! ছিল--কিস্তু তারা বিন! দিধায় কাচের বল, 
কাপড় ও অন্যান্য নানা ঠুনকো সস্তা জিনিষের বদলে সেই সব 
মোন! দিয়ে দিত। 

যখন আমেরিকাবাসীরা কাউকে বন্দী করত তখন হয় তাকে 

মেরেই ফেলত, নয় তাকে নিজেদের দলে টেনে নিত। কখনো 

তাকে দাস করে রাখত না। তেমন বড় বড় বাড়ীঘরও ছিল 
না। ইরোকুই কুলের (11:001019) সবাই বারোয়ারি বসতিতে 

থাকত । সে জন্যে তার নাম ছিল “বড় বাড়ী”॥ সমস্ত 

গোষ্ঠীই এক সঙ্গে থাকত আর কাজ করত। জসিজমা কারও 
একার সম্পত্তি ছিল না। তার উপর ছিল গোট! গোষ্ঠীর 
কর্তহ ! এখানে কোনও গোলাম (961) ছিল না--বিনা 

পয়সায় জমিদারের জমি চষত না কেউ। সবাই ছিল 

স্বাধীন । 

ইয়োরোগীয়রা তখন সামন্ত যুগে বাস করত। তারা' 

জানত ক্রগতে আছে ছুটে! জাত--জমিদার ও গোলাম। 

সেখানে কেউ অন্তের সম্পত্তি নিতে এলে পুলিশ তাকে জেল- 

খানায় পুরে রাখত__অথচ এখানে ষে সব কিছুই নেই। এখানে 
নিজের গোষ্ঠীরই সবাই সবাইকে রক্ষা করে। কেউ খুন হ'লে 
অন্ত সবাই সে হত্যার প্রতিশোধ নেয়। ইয়োরোপে ছিল 
সম্রাট, রাজা, জমিদার--কত কি। এখানে সে সব কিছু নেই । 

শুধু কুলের নেতারা সংঘবদ্ধ হয়ে কুলের সকলের সামনে 



মাচষ কি করে বড় হল ১৩৩ 
সিসি সিন 

শাসনন্ব্যবস্থা পরিচালনা করত। কাজ অনুপাতে নেতা 

নিববাচিত হ'ত আর ভাল কাজ করতে না পারলে তাকে 
তাড়িয়েও দেওয়া হ'ত। নেতা কখনই কুলের অধিবাসীদের 

দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিল না! তাই অনেক আদিম ভাষায় দেখা 

যায় “নেতা” মানে “বক্তা । 

পুরানে। জগতে রাজা হচ্ছে সমাজের মাথা । পরিবারের 
ভেতর পিতাই কর্তী। সমাজের সবচেয়ে বড় সংগঠন হচ্ছে 

রাষ্ট, এবং ছোট সংগঠনটি হচ্ছে পরিবার। রাজাই প্রজাপুঞ্জের 
বিচার ক'রে শান্তি বিধান করতেন । রাজা! মরে গেলে বড় রাজ- 

পুত্র দিংহাসনে বসতেন, আর বাবা মরে গেলে বড় ছেলেই 
সমস্ত সম্পত্তি পেয়ে যেত। 

আমেরিকার নতুন জগতের আচার-ব্যবহার আলাদা । 

কোনও কোনও কুলে ছেলেপিলেদের উপর বাবার কোনই 
কর্তৃত্ব ছিল ন1। ছেলেমেয়েরা হচ্ছে মায়ের সম্পত্তি । 

“বড়বাড়ীতে” সব কর্তৃত্ব ছিল মেয়েদের। ইয়োরোপে 

ছেলেরাই বিয়ে ক'রে বৌ ঘরে আনে--আর মেয়েরা অন্ত 
পরিবারে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে মেয়েরাই বিয়ে করে 

স্বামীকে ঘরে আনে, সম্পূর্ণ উল্টে। ব্যাপার! একজন 

ভ্রমণকারীর বর্ণনা শোন--“ময়েরাই সাধারণতঃ পরিবার 

পরিচালন! করে, তাতে তারা পরস্পরের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে 

মিলেমিশে খাকতে পারে । খাবারদাবার সব সাধারণ সম্পত্তি 

কিন্ত যে স্বামী বেশী করে খাবার জোগাড় না করতে পারে 
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তার কপালে অনেক ছুঃখ আছে । তার যত ছেলেমেয়েই থাক 

না! কেন, যে-কোনও মুহুর্তে তাকে লোটা কম্বল গুটিয়ে পালাতে 

হ'তে পারে। সে আদেশ লঙ্ঘন করার সাধ্য নেই কারোও । 
মেয়েদের অসীম ক্ষমতা । প্রকৃতপক্ষে তারাই কুলের নেতা 
নির্বাচন করত 1” 

আর ইয়োরোপে- পুরানো জগতে ? 

সেখানে মেয়ের! পুরুষের দাসী ! 
রুশীয় লেখক পুক্কিনের একটি গল্পে আছে কেমন করে 

জন ট্যানার নামে একজন ইংরেজ আমেরিকার দলে ভিডে 

যান । ওটোৌয়! কুলের প্রধান নিয়েৎনো-চয়া নামে একটি 
মেয়ে তাকে আশ্রয় দেয়। তার নৌকায় সব সময় নিশান 
বাধা থাকত। তাঁকে আসতে দেখলে ইংরেজরা ও তোপ দেগে 
অভ্যর্থনা! জানাত ! 

মেয়েদের যেখানে এত প্রতাপ সেখানে যে মায়ের দিক 

থেকে বংশ পরিচয় দিতে হবে--তাতে আশ্চর্য হবার কিছু 

নেই । ইয়োরোপে ছেলেরা বাবার নাম পায় ! আমেরিকার 

পুরানো জগতে এখানে তারা মায়ের নাম পায়! বাব! যদি 
হরিণ কুলের লোক হ'ত আর মা থাকত “ভালুক' কুলে 
তাহলে ছেলেরা “ভালুক' কুলের বনে যেত! প্রত্যেক কুলে, 

থাকত মেয়েরা, তাদের ছেলেমেয়ে__তাদের দৌহিত্রী-- 
এই সব! 
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এত সব ব নতুন আচার বুঝতে না পেরে ইয়োরোগীয়রা 

এসব অসভ্য আচার বলে উড়িয়ে দিত! কিন্তু তার! ভুলে 

গিয়েছিল যে, তীর ধনুকের যুগে তাদের মধ্যে এই সব 
আচার-ব্যবহারই প্রচলিত ছিল ! “নেতা” শব্দটিকে তারা রাজার 

পর্যায়ে ফেলত এবং নেতাদের সংঘকে বলত রাজদরবার। 

আমরা এখন কোনও সেনাপতিকে রাজা বললে যে ভূল করব 
তারাও তখন নেতাকে রাজ। বলে সেই ভুল করেছিল ! 

কয়েক শতাব্দী ধ'রে প্রবাসী ইয়োরোগীয়রা আমেরিকার 
হালচাল বুঝতে পারেনি । তারপরে একজন আমেরিকার 

নৃতন্ববিদ্‌-_মর্গ্যান (1401551) 'পুরাকালের সমাজ' (451101৩11 

5০০1) বলে একটি বইয়ে দেখান, ইরোকুই ও আজটেক 
সমাজ-ব্যবস্থার অন্থরূপ যুগ ইয়োরোপেও ছিল। ইয়োৌরোপ 
বু আগে সেই স্তর পেরিয়ে এসেছে । তবে ১৮৭৭ সালে 

মর্গ্যান তার বই প্রথম লেখেন । 
এরা ছু দল কেউ কারো আচার-ব্যবহার বুঝত না। 

আমেরিকানরা আশ্চধ্য হয়ে দেখত, তুচ্ছ সোনার জন্যে 

ইয়ৌরোগীয়দের মারামারি । তারা দেশ জয় কাকে বলে জানত 
না। তাদের ধারণ৷ ছিল যে, জনি ক্ষেতি সমস্ত কুলের সম্পত্তি 

এবং কুলদেবত জমি রক্ষ। করেন। কেউ জোর ক'রে অন্যের 
জমি দখল করলে ভগবানের হাতে তার নিস্তার নেই ৮" 

অবশ্য এদের মধ্যে যুদ্ধ না ছিল এমন নয়। কিন্তু যুদ্ধের 

পর বিজিত কুলকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আটকে তাঁরা রাখত না 



১৩৬ মির কি করে বড় হর 
রা আও দল সর 

শ ক্ষ আগ তী সটী শা পিট আজ জাল এ চে শশা হি টি লরি ভাপ হি 

কিংবা নিজের নিয়মকানুন মত তাদের চলতে বাধ্য করত চন 
এমন কি তারা বিজিত নেতাকে গদীচ্যুতও করত না। মুক্তি- 
পণ নিয়ে তাকে ছেড়ে দিত। শুধু মাত্র কুলের লোকেরাই 
নেতাকে পদচ্যুত করতে পারত! এইভাবে শুরু হ'ল ছুটো 
আলাদা জগতের বিভিন্ন জীবনযাত্রার সংঘর্ষ! আমেরিকা- 

বিজয়ের ইতিহাসই হচ্ছে এই ছুই জগতের সংঘর্ষের ইতিকথা ! 
আর একটি উদাহরণ হচ্ছে মেক্সিকো জয় ! 

ভুলেন বোঝ! 

১৫১৯ সালে এগারখানি তিন-মাস্ন ওয়ালা জাহাজের 

বহর মেক্সিকোর উপকূলে দেখ। দিল। সবগুলি জাহাজেরই 
পেট মোট আর সামনে ও পেছনে ছুই দিকই জলের অনেক 
উপরে ভাসছে । পাটাতনের উপর কামান, বর্শা আর 

বন্দুকধারীর দল গিস্গিস.কর্ছে ॥ প্রধান জাহাজটির সামনে 

দাড়িওয়াল। চওড়। কাধের একজন লোক। তার চোখের উপর 

পর্য্যন্ত ঢাকা রয়েছে টুপি । তীরের আদিম অধিবাসীদের 
জনতার দিকে তিনি একটৃষ্টে তাকিরে ছিলেন। হারনান্দে। 

কোটে'জ হচ্ছে এর নাম । মেক্সিকো-বিজয়-অভিযানের তিনিই 
অধিনায়ক । তাকে অবশ্য স্পেনের সরকার চাকুরী থেকে 
বরখাস্ত করেছিল,.সেই চিঠিও তার সঙ্দে আছে, কিন্ত 

কোটেজের মত দুর্বার দুঃসাহমিকের এতে কি যায় আসে ? 
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শি পিসি ৯ পিস উস ৯ সস পি ৯ পি সপন 

স্পেন থেকে সে তখন বহুদূুরে। নিজের জাহাজে সে সম্রাটের 
মত ক্ষমতা রাখে । 

জাহাজগুলে! নোঙর ফেলল | যে সব আদিম অধিবাসীদের 

কোটেজ এর আগে দাস করে রেখেছে, তাদের দিয়ে সব 

জিনিস-পত্তর, কামান, বন্দুক ইত্যাদি ছোট নৌকাগুলোয় ভরা 
হ'ল। ডেকের উপর এক দস ঘোড়া এনে দাড় করান হ'ল। 

সেগুলো! ঘাবরে যাওয়ায় তাদের নামানো কঠিন হচ্ছিল । 
তীরের আদিম অধিবাসীরা আশ্চর্য্য হয়ে এই সব পোষাক- 

পরা সাদা চামড়াওয়ালা লোকগুলোর কার্যকলাপ দেখছিল । 

কিন্ত সব চেয়ে বেশী আশ্তর্ধ্য হচ্ছিল তারা লম্বা! কেশর আর 

লেজওয়াল! জানোয়ার দেখে । 
ফরসা লোকদের কাহিনী দেখতে দেখতে দেশে রটে গেল । 

সেখানে পাহাডে-ঘেরা এক উপতাকায় বারোয়ারি বাড়ীর শহরে 

আজটেকরা বসবাস করত । এদের সবচেয়ে বড় দল হচ্ছে 

টেনকটিটুলান। একটি হৃদের মাঝখানে এরা থাকত-_তীরে 

যাতায়াতের জন্য রীতিমত পুল বাঁধা ছিল। এদের 

চকচকে বাড়ীর দেওয়াল ও সোনায় মোড়া উজ্জ্রল মন্দিরের চূড়া 
বহু দূর থেকে নজরে পড়ে। আজটেকদের সামরিক নেতা 

মন্টেজুমা গোটা কুল নিয়ে সেখানকার সবচেয়ে বড় বাড়ীতে 

থাকত । 

শ্বেতকায়দের আসবার খবর পেয়েই মণন্টেজুম়া! নেতৃপরিষদ 

আহ্বান করল। তারা অনেক গভীর আলোচনা করতে 

পরনথিিন্টি ৮ 



১৩৮ মানুষ কি করে বড় হল 

লাগল। সবচেয়ে প্রধান সমস্তা হ'ল তাদের কাছে এই ফে, 
. সাদার! এলোই বা কেন, আর তারা চায়ই বা কি। 

তারা গুজব শুনেছে, এ সাদা লোকেরা! সোনা ভালবাসে । 

তাই নেতৃপরিষদ স্থির করল যে, এদের কাছে সোনা উপটঢৌকন 
দিয়ে এদের ফিরে যেতে বলা হবে। 

এটাই হ'ল তাদের প্রথম মারাত্মক ভূল, কারণ এতে 

শ্বেতকায়দের লোভই বেড়ে যাবার কথা । আদিম অধিবাসী 

ও শ্বেতকায় জাতি ছুই পৃথক যুগে বাস করায় এ ভূল তাদের 
নজরে পড়ল না । বিরাট চাকার মত গোল গোল সোনার তাল 

সোনার গহনা, সোনার মৃত্তি দিয়ে তার! দূত পাঠাল কোট্ে'জের 
কাছে। সেই সোনা দেবার সময়ে থেকে আজটেকদের ভবিষ্যুৎ 

অন্ধকারে ডুবে গেল। শ্বেতকায়দের বৃথাই সাগরের ওপারে 
চলে যেতে বলা হ'ল, বৃথাই তাদের পাহাড়ের দেশের ছুঃখ কষ্টের 

কথা বলে ভয় দেখান হ'ল । 

এতদিন স্পেনীয়রা মেক্সিকোর সোনার গল্প শুধু উপকথার 
মত শুনেছিল। এবার সেগুলো চাক্ষুব দেখতে পেল । লোভে 

তাদের চোখ জ্ব্গতে থাকে-_গল্প তাহলে সত্যি ! 

ফিরে যাওয়ার জন্য অনুনয় বিনয় ইয়োরোপীয়দের কাছে 
হাস্তকর মনে হ'ল। ফিরে যাওয়া অসম্ভব । লক্ষ্য হাতে 

এসে গেছে ।. পাগল ছাড়া, কেউ এখন ফিরে যাবে ন1। 

এখানে আসতে কত কষ্ট করতে হয়েছে । বিশ্রী খাবার 

খেয়ে দিনের পর... দিন কেটেছে । জাহাজের সে কি প্রাণান্ত 



মান্য কি করে বড় হল ১৩৯ 

খাটুনী! | মাঝে মাঝে সাগরের ঝড়-বন্া এ সব কষ্ট তারা 
সহা করেছে শুধু বড়লোক হবার আশায় ! 

তাবু তুলে কোর্টেজ তখুনি রওনা! হবার আদেশ দিলেন । 

গোলা-বারুদ-অস্ত্র শন্ত্র সব আবার কৃতদাসদের পিঠে চাপিয়ে 
লোকজন রওনা হ'ল। ভারবাহী পশুর মত সেই সব দাসের! 
বোঝার ভারে গোঙাতে গোডবরাতে চলল । না চলে তাদের 

উপায় ছিল না। কারণ কেউ পিছনে পড়লেই তলোয়ারের 
খোচায় তাদের চলতে হ'ত। 

এ সময়ের আজটেকদের আকা একটি ছবি এখনো সন্ধে 
রক্ষিত হয়েছে । এতে দেখানো হয়েছে ষে, দলে দলে লোক 
পিঠে বোঝা নিয়ে তিনটে রাস্তা দিয়ে চলেছে । কারও পিঠে 
কামানের চাকা, কারও একগাদা বন্দুক, কারও বা পিঠে 
আহাধ্যের বোঝা । একজন স্পেনীয় সৈন্তাধ্যক্ষ এক আদিম 

অধিবাসীর চুলের ঝুঁটি ধরে তাকে লাখি মারছে । সামনের 
পাহাড়ের গায় ক্রুস চিহ্ন আকা। বিজেতারা নিজেদের খুব 

সৎ খুস্টান মনে করতেন বলে দেশজয়ের সময় ক্রুস চিহ্ন সঙ্গে 
নিতে কখনও ভূলতেন না। ছবিটিতে পথের চারদিকে কাট! 
হাত, পা» মাথা সব ছড়িয়ে রয়েছে। 

ধীরে ধীরে স্পেনীয়রা এগিয়ে এসে এক স্বৃশ্ত পার্বত্য 
পথের আড়ল থেকে সেই হুদ ও হ্ুদের ভেতররণর শহর 

দেখতে পেল £ আজটেকর! তাদের কোন বাধাই দিজ্ম না। 
অতিথির! ব্বচ্ছন্দে শহরের ভেতরে ঢুকে পড়ল:& চারা কিন্তু 



১৪৩ মান কি করে বড় হুল 

প্রথম থেকেই মোটেও বিনীত ব্যবহার করেনি । যাকে 

আজটেকদের নেতা বলে মনে হয়েছিল সেই মণ্টেজুমাকেই 

তারা প্রথমে বন্দী করল। মণ্টে্ুমাকে শঙ্খলাবদ্ধ করে 

কোটে'জ ভার কাছে রাজার আমন্ুগত্য স্বীকারের দাবী করেন। 

বন্দীও সবিনয়ে তার সমস্ত আদেশ প্রতিপালন করে গেল। 

অথচ তিনি যে কি বলছেন সে সম্পর্কে তার সামান্য জ্ঞানও 

নেই ! 

কোটেজ এতে মনে করলেন যে, বিজয়লক্ষমী তার 

অস্কশারিনী । তার ধারণা যে, তিনি আজটেকদের রাজাকে 

বন্দী করেছেন আর সেই বন্দী রাজ! সমস্ত ক্ষমতা স্পেনের 

হাতে তুলে দিয়েছে । কিন্তু এই ধারণার ভেতর মস্ত বড় 

একটি ফঃক ছিল । মণ্টেজুনা যেমন স্পেনের খবর কিছু রাখত 

না, কোটেজিও তেমনি আসল মেক্সিকোকে জানতেন না। 

তার ধারণ! মন্টেজুমা রাজা । আসলে সে শুধুই একজন 

সেনাপতি । দেশ দান করবার ক্ষমতা তার মোটেই নেই ! 
আজটেকরা বসে রইল ন1। তারা নতুন সেনাপতি 

নির্বাচন করল মন্টেজুমার ভাইকে । নতুন নেতা 
আজটেকদের সব কুলকে ডাকলেন স্পেনীয়দের অধিকৃত বাড়ী 

দখলের, লড়াই-এ॥ একদিকে স্পেনীয়দের কামান ও বন্দুক 
গর্জাল। 'অন্দিক থেকে এল পাথর আর তীরের জবাব । 

কামানের গোলার .আর বন্দুকের গুলি তীরের চেয়ে অনেক 

বেশী শক্তিশালী সন্দেহ নেই! কিন্ত আবার আজটেকরা 



গু 

মানুষ কি করে ঝড় হল ১৪১ 
পা সী পি ৯ পাটির সতরসিনবরা লী লাতিন লী সপ পা হা ন্পাল ছি লী সি 

নিজেদের মাতৃভূমিকে বাচাবার জন্চ, স্বাধীনতার জন্যে লড়ছে । 
শত বাধ! বিপত্তি তার! তুচ্ছ করবার শক্তি রাখে । ডজনে ডজনে 
লোক মরলে শত শত লোক তাদের জায়গায় এসে দাড়াচ্ছে। 

আপনার ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য তার! লড়ছে। 

নিজের গোষ্ঠী বিপন্ন হলে আজটেকর৷ প্রাণের মায়া করে না, 
চূড়ান্ত বিপদেও ঝাপিয়ে পড়ে অক্রেশে। 

নুবিধ! হবে 'না বুঝে কোটেজ তাদের সঙ্গে মিটনাটের চেষ্টা 

করলেন। মন্টেজুমাকে একাজে সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করা 

হ'ল। মন্টেজুমা যখন তাদের রাজা তখন সে বললেই তার! 

যুদ্ধ থামাবে। স্পেনীয়রা মণ্টেজুমার শৃঙ্খল মুক্ত করে 

তাকে বাড়ীর ছাদে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু তাকে দেখে 
আজটেকবা উপহাস করতে লাগল । বলতে থাকল, “ভীঙ্ু, 

বিশ্বাসঘাতক, তুমি একজন অপদার্থ কোনও কাজের 

যোগ্য নয়__-মেয়েছেলে সেজে বাড়ীতে বসে থাকাই তোমার 

উচিত ।”-_ 

মন্টেজুমা ভীষণ ভাবে আহত হ'ল সেই লড়াই-এ। 

কোর্টেজ-এর অবস্থাও সুবিধা নয়। প্রায় অদ্ধেক সৈন্য মরে 

গেছে। তখন তিনি অনেক কষ্টে আজটেকদের হাত থেকে 

পালিয়ে আসেন। সৌভাগ্যের কথা যে, আল্পটেকর! আর 
তাকে অনুসরণ করেনি-_তাহলে কোটেজকে আর প্রাণে 

ন্‌ 

বাচতে হ'ত না। 



১৪২ মানুষ কি করে বড় হল 
হাসন স্টিম বস সএ্ন্স্সআ উস হস্্স্্র স্পা স্ট্িস্্িস্বি ক জরি 

কোর্টেজকে পালাতে দিয়ে আদম অধিবাসীরা আর 

একটি ভূল করল। তিনি আর এক দল সৈন্য সংগ্রহ করে 
আবার টেনকটিট.লান অবরোধ করেন। এবার আজটেকর 

কয়েকমাস আত্মরক্ষার পর হেরে গিয়ে আত্মসমর্পন করতে 

বাধ্য হয়। গোলাগুলির বিরুদ্ধে তীরধনুকের লড়াই 
চলে আর কত দিন! 

লৌহ যুগের মানুষ ব্রঞ্যুগের মানুষকে, হারাল । এক 
নতুন সমাজ-ব্যবস্থার সংঘর্ষে পৃব্বতন গোষ্টীপ্রথা ভেঙ্গে 
পড়ল। ইতিহাস কোর্টেজ-এর পক্ষে এসে দাড়াল । আজও 

হয়ত এইসব পার্বত্য অধিবাসীদের বংশধরেরা বিরাট ধনীদের 
সুবিশাল ক্ষেতখামীরে পিওনের কাজ করে খাচ্ছে। 

জীবন্ত যক্পাতি 

গত শতাব্দীতে এক লেখক চমৎকার গল্প লিখেছিলেন । 
গল্পে একজন লোক বাজারে গিয়ে সাধারণ জুতে। কেনার 
বদলে ভুল করে একজোড়। হাজার মাইলের জুতো! কিনেছিল। 
লোকটি আবার বেজায় অন্যমনস্ক । এতবড় ভুলটি তার নজরে 
পড়েনি । বাজার করার জন্য সে আবার বাড়ী থেকে কি 

ভাবতে ভাবতে বেরিয়েছে । হঠাৎ তার ভীষণ শীত ক'রে 
হাড় কন্কনিয়ে ওঠে। চারদিকে তাকিয়ে সে দেখতে পেল 
শুধু বরফ আর বরফ--দূরে দিগন্তে মিট মিট করছে স্তর্য্য | 

তখন বুঝলে ভূল করে সে হাজার মাইলের জুতে। কিনেছে । 



মানুষ 1ক করে বড় হল ১৪৩ 

অন্ত যে-কোনো লোক হ'লে এই অদ্ভুত সৌভাগ্যের সুযোগ 
নিতে কার্পণ্য করত না। কিন্তু এ লোকটির খেয়াল ছিল 

শুধু বিজ্ঞানের চর্চা করা! তাই এ জুতো পরে সে গোটা 
পৃথিবী ঘুরে জ্ঞান আহরণ করতে লাগল । 

পুরানো কালো কোট পরে, বগলে বাক্স নিয়ে সেই 
লোকটি অস্টেলিয়া থেকে এশিয়া, সেখান থেকে আমেরিকা, 
ভ্রমণ করে বরে বেড়াতে লাগল । 

আমাদের তেমনি হাজার-মাইল চলার জুতো পরে মানুষের 
ইতিহাস খুঁজতে হবে। এই বইয়ে দেখবে আমরা কেমন করে 

এক মহার্দেশ থেকে অন্য মহাদেশে, একযুগ থেকে অন্য যুগে 

চলে গেছি। কখনে। হয়তো কালের বিরাটত্বে আমাদের 

মাথা ঘুরে উঠেছে_ কিন্তু তবু আমরা থামিনি। আমরা 
জুতো পায় দিয়ে যে শুধু যুগ থেকে যুগান্তরে গিয়েছি, তা নয় 
- আমর! বিজ্ঞান আলোচনা করেছি। গাছপালা ও জীব- 

জন্তর বিষয়, যন্ত্রপাতির উদ্ভব, ভাষাতত্ব,র ধন্ম ও জাতিতত্বের 

আলোচনা করেছি । 

বিষয়টি মোটেই সহজ নয়--কিস্তু তা না করেও উপায় 
ছিল না। আমরা এইমাত্র কোর্টেজের সময় আমেরিকায় 

ছিলাম। এবার তৃতীয় ব৷ চতুর্থ শতাব্দীর ইয়োরোপে যাওয়া 
যাক। সেখানে গিয়েও আমরা ঠিক আমেরিকার ইরোকুইস 

ও আজটেকদের মত গোষ্টীপ্রথার প্রচলন দেখতে পাব। 

সেখানেও আমরা সর্বজনীন বড়বাড়ী, পাব--আর 
১৩ 



১৪৪ সই কি করে বড় হল 
অনল তিনটি জলা জলা অ্িিসপিিসরলি সী জালিম শি এ সলিড পা টি কিিড  এ এি 

সেখানের কী মেয়েদের তারা খাটো চোখে দেখে না। 
মেয়েই সংসারের কত্রঠ আর সমাজের মাথা । ভাড়ারের, 

. খামারের তত্বাবধান সে-ই করে, চারা রোপণের জন্য মাটিও 

খোঁড়ে সে-ই-__আবার ফসল কাটার দায়িত্বও তারই । পুরুষের 
চেয়ে বেশী খাটতে হ'ত বলেই সংসারের কর্তৃত্ব ছিল তার 
বেশী। তখন প্রত্যেক ঘরে, বাড়ীতে, গ্রামে নারীমুণ্তি 

প্রতিষিত ছিল। এই যুন্তি গোষ্ঠীর প্রথম ধাত্রীর। তার 
আত্মাই যেন সবাইকে রক্ষ/ করত। গোষ্ঠীর সবাই তার 

কাছে খাবার চাইত, শক্রর হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে 

বলত। 

আরও পরে এই নারীরূপিণী রক্ষাকত্রী হলেন এ্যাথেনা__ 
হাতে তার বর্শা। তিনি নগরের রক্ষাকত্রী দেবী । আর 
এ্যাথেনার বিরাট মৃক্তি তৈরী করে তারই নামের শহরের মুখে 
তাকে দাড় করিয়ে রাখা হয়েছে। 

পুনানো সমাজে ভাঙ্গন শ্ডব্ 

আমাদের নজরে সব সময় না পড়লেও এটা ঠিক যে, 

আমাদের ভাষায় এখনো গোষ্টীপ্রথার নানা চিহ্ন বর্তমান। 

বয়স্ক লোকেরা চেনা লোককে প্রায়ই “বন্ধু' না বলে “ভাই” বলে 
ডাকে । আগের যুগে বোনের ছেলে-মেয়ের! গোষ্টীভূক্ত হ'ত। 
ভাইয়ের ছেলে-মেন্পের৷ তার শ্বশুরবাড়ীর আলাদ! গোষ্টীতে 

থাকত। তার থেকেই বর্তমানের জাশ্মীন ভাষায় ভাইপো, 

4 স্ডিি: এএ ্ি--স্ এ্ি-এ্িসি এ ্ রএ ্ া ি না জকি অরলাল পিপি 



5 কি করে বড় হল ১৪৫ 
চর কে 

ভাগনেদের একই নামে ডাকা হয়। ইংরেজীতেও “নেফিউ, 

(1561)116৬) বলতে ভাইপো, ভাগনে বোঝায় । আমাদের 

দেশের দক্ষিণ ভারতে এবং খাসিয়া অঞ্চলে এখনো সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারিত্ব বনু স্থলে মেয়েদের দিক থেকেই নিদ্ধারিত 
হয়। 

আমর! যদি এখনে। নিজেদের অজ্ঞাতসারে সেই গোষ্ঠী- 

সমাজের আদব-কায়দ। মেনে চলি তাহলে ভেবে, দেখ যে সে 

প্রথার প্রভাব কত বেশী ছিল। সেই প্রভাব ধ্বংস হ'ল 

কেমন করে? 

আমেরিকায় ইয়োরোগীয় আক্রমণকারীরা এসে গোষ্ঠী- 
প্রথা ভেঙ্গে দেয়। আমেরিকা আবক্কারের হাজার হাজার 

বছর আগে আপনা থেকেই ইয়োরোপে গোষ্টীপ্রথা ঘুণ-ধরা 
জিনিসের মত ভেঙ্গে যায়। পুরুষ যতই বাড়ীর কাজকন্ম 
বেশী করে দেখতে লাগল ততই আগের সেই মাতৃকেন্দ্রিক 

সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেল । 

বহু যুগ আগে থেকেই সমাজে চলতি নিয়ম ছিল যে, মেয়ের 
চাষবান দেখবে আর পুরুষেরা গরুভেড়া চরাবে । যত দিন 

গরুভেড়ার বংশ তত বৃদ্ধি পায়নি, তত দিন মেয়েদের কীচা 

হাতের কৃষিই ছিল সমস্ত গোষ্টার একমাত্র সম্বল। কিন্ত 
সমভূমিতে প্রায়ই ভাল আবাদ হ'ত না। ঘাসের চাপে 
ফসল নষ্ট হয়ে যেত। তখন লোকে ফসল চষার আশ 

পরিত্যাগ করে সেই সব অঞ্চলে গরু ভেড়া চরানে। শুরু করল ॥ 



১৪৬ মান্লুষ কি করে বড় হল 

কাঠের লাঁউলের সাহায্যে চাষবাম করছে 



2 7 ১৪৭ 
ভিজ শশা অগা সি লিপি পি লি হরি (আট টি দক জি অত তে জি ভাটি শী জি সিএ টি সি শিপ জরি শি লি ঠীসমলি শা 

ফলে ন বাড়ীতে শস্তের ভ ড়ার ফুরিয়ে গেলেও কিছু ভাবতে 

হ'ত না মাংস, পনীর, ছুধ দিয়েই সমস্ত গোষ্ঠী প্রাণ ধারণ 
করতে পারত। 

সমভূমিতে মানুষের গোপালনই প্রধান কাজ হয়ে দাড়াল। 

এরও পরে লাঙল দিয়ে চাষাবাদের পত্তন হয়। নুইট্ুজার- 

ল্যাণ্ডের পব্বত-চুড়ায় এক প্রাচীন চাষীর ছবি পাওয়! 
গিয়েছে । তাতে আকা আছে যে, এক কাঠের লাঙলের 
সাহায্যে সেই চাষী চাষবাস করছে। লাঙল আবিষ্কারের 
সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ প্রথম স্বয়ং-চালিত যন্ত্র (19091101155 ) 

আবিষ্কার করল । 

গো-পালন চাবের কাজে সাহায্য করল। গোপাঙ্গক 

মানুষ এখন চাধীতে রূপান্তরিত হ'ল । সেই সঙ্গে বাড়ীতেও 

তার কর্তৃত্ব বেড়ে গেল। 

তখনো অবশ্য মেয়েদের কাজের অন্ত ছিল না! তারা 

কাপড় বুনত, ফসল বেছে ঘরে তলত আর ছেলে- 

পুলেদের লালনপালন করত! কিন্তু আগের মত আর 

তারা সংসারের সর্ববনয় কত্রী রইল না। গোপালন ও 

চাঁববাসে মানুষই এগিয়ে গেল! 
বাড়ীর কাজের জন্য মানুষ আর ধমক খেত না, বরঞ্চ 

তারাই আবার মেয়েদের ধমকাতে শুরু করল। আগের আমলে 

ঠাকুরমা, শাশুড়ী, খুড়ী, পিসী সবাই প্রয়োজন হলে অক্েশে 

পুরুষদের গোষ্ঠী থেকে তাড়িয়ে দিত। এখন আর তা 



১৪৮ মাধ কি করে বড় হল 
১ অপ লি গজ স্টপ পাপ 

পারত না। বরঞ্চ তারাই আদর করে পুরুষদের গোষ্ঠীতে 
আটকে রাখতে চাইল। এই ভাবে ধীরে ধীরে পুরানে। 
সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে থাকে । আগের সংস্কারও লোকের 

ক্রমশঃ ভাঙ্গতে লাগল। আগে স্ত্রী স্বামীকে সংসারে 

আনত, এখন স্বামীই স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিজের পরিবারে 

নিয়ে এল । 

তদানীত্তন সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিল বলেই লোকে 

প্রথমটায় এসব নতুন বিধান ভাল চোখে দেখত না। যে 

বিয়ে করে বৌকে নিজের বাড়ী নয়ে যেত তাকে সবাই 
দোষ দিত। প্রথমটায় কেউ প্রকাশ্যে কনে নিয়ে যেতে পারত 

না। চুরি করে, কিংবা জোর করে সে প্রথমটায় বৌকে 
বাড়ী নিয়ে যেত! 

কোন অন্ধকার রাতে বরের আত্মীয়স্বজন অস্ত্রশস্ত্র 

নিয়ে চুপিচুপি কনের বাড়ীতে চড়াও হ'ত। কুকুরের 
চীৎকারে সকলের ঘুম ভেঙ্গে ষেত। কিন্তু তারা তৈরী হবার 
আগেই হয়তো বর কনেকে চুরি করে নিয়ে দে ছুট! 

বছরের পর বছর যায়। এককালে যেটা ছিল চলতি 

আইনের চোখে অপরাধ, তাই ক্রমে আইন হয়ে দাড়াল ! 

বর ও কনে পক্ষের ভেতরের লড়াই রূপান্তরিত হয়ে উৎসবে 
পরিণত হু'ল। যৌতুক নিল রক্তাক্ত যুদ্ধের স্থান। কনের 
মা-রোনের কান্নাও উৎসবের একটি অঙ্গ হয়ে দাড়ায়_-আর 
তার সমাপ্তি হয় নিমন্ত্রণে। পুরাকালের এক গোত্র ছেড়ে 



9 ১৪৯ 
আলি এ রাশ লা চস ওলি সর টি রিবা স্সস্সসতত এস রশি টি ৯০ ঈপর্টী সরকি প  ত সটি সা ্ সউল সরশী শি পসপ শা তলত শাস্তি লি সই 

অন্য গোত্রে যাবার সময় মেয়েদের কান্নার পাল! অল্পবিস্তর 

এখনে! বজায় আছে । 

মেয়েদের এই ভাগ্য পরিবর্তনে মোটেই হিংসা করবার 

কিছু নেই। নতুন সংসারে এসে স্ত্রীকে সম্পূর্ণরূপে স্বামীর 

অধীন থাকতে হ'ত! তাকে সহানুভূতি করবার এখানে 
কেউ নেই । সবাই স্বামীর পক্ষে। সবাই চাইল বি- 

চাঁকরাণীর মত বৌ এসে খেটেই খাক! সেযেন বসেনা 
থাকে! এই ভাবে ক্রমে মাতৃকর্তৃত্বের অবসানে পিতৃকর্তৃত্ 
কায়েম হল। 

ছেলেমেয়ের আর তাদের মামার বাড়ীতে থাকত না । 

তারা আমত বাবার সঙ্গে। বংশপারচয়ও এখন বাবার 

দিক থেকে দেওয়া হস্ত। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীর নামের সঙ্গে 
আর একটি নামও তাদের নিতে হল “অমুকের ছেলে !” 

এখনো এর. অস্তিত্ব দেখা যায় ইংরেজী পদবীিয়েমন 
“পিটার রবার্টদন” অর্থাৎ রবার্টের ছেলে পিটার! ' কেউ 
এখন স্বপ্পেও ভাবতে পারে ন। যে, ছেলের নাম দেওয়া যেতে 

পারে মায়ের নাম অনুসারে “পিটার হেলেনসন”। 

প্রথম যাযাঘর 

চাষ-আবাদের ক্ষেত্রে মানুষ যে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল 
তার ফলে তার আর আহাধ্য নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না'। 

এখন প্রচুর খাবার । সমভূমিতে হাজারে হাজারে গরু-ভেড়া! 



১৫০ মান হর 
চু ক লাম্িটি পলি শর সি রস শ্রী রি পি ভা পনি উজ সী আ শাস্ট্িটি অন সি ্িিসউি, পি জাস্ি মিসস সিসি 

চরত। ক্ষেতে চাষীর! রান্ত বলদকে উৎসাহ দেবার জন্য 

চীৎকারণ“করত । 

উর্বর উপত্যকায় প্রথম আঙুর ফলের বাগানে আড,র 
ধরল। সন্ধ্যে বেলায় সবাই ডুমুর গাছের তলায় এসে 

বসত! কঠোর পরিশ্রমের ফলে মানুষের অবশ্য খুব বেশী বেশী 

খাবার পাচ্ছিল সব সময়ই কিন্তু তার জন্তে খাটতেও হ'ত 

তেমন বেশী। প্রত্যেকটি আঁড়রের থোকা, বের শীষ জুড়ে 
ছিল মানুষের খাটুনি। 

থোকা থোকা আঙ,র পেড়ে এনে তাকে পাথরের ধাতায় 

পিষে সেই রক্তের মত লাল আঙুরের রস মানুষ চামড়ার 

বোতলে রাখত । দলে দলে লোক বসে আঙুরের রসের 
স্তোত্র পাঠ করত--চামড়ার পোবাক পরা সুন্দর দেবতার 

স্তব পড় হ'ত--দেবতাকে যত কষ্ট পেতে হয়েছে তার জন্য 

ক্ষমা চাওয়া হ'ত! সেকালে নদীর নীচু মাটিতে যেন প্রকৃতি 
দেবী নিজেই ফসলের দায়িত্ব নিতেন। কিন্তু এখানে 
তাদের বিশ্রাম ছিল না । খাল খুঁড়ে মানুষকে সব সময় 
ক্ষেতে জল ধরে রাখতে হ'ত। নদীই জমি উব্বরা করত 

বলে লোকে নদীর কাছে প্রার্থনা! জানাত! তারা ভুলে 

যেত যে, নদীর পারের জমিতে নিজেরা না খাটলে শুধু 
প্রার্থনায় কিছুই সম্ভব নয়। 

“ একদিকে চাষের কাজও যেমন কষ্টসাধ্য হচ্ছিল অন্য দিকে 
তেমন রাখালের কাজও ক্রমশই কঠিন হয়ে দীড়াচ্ছিল। 



সু ৯ ১৫ মানুষ কি করে বড় হল ১৫৯ 
শু 

ঞ সত শাল মলা শি পরী সিল সী শত এ বা পি আর সিকি সা সিল ম্পিক তা সিল শী ছি পতি উল শান শস্ই প জীস্ডি পর লা এ সন সা শি শী শি ছি তা লি হি কস 

০.2 সে ৮৩ 
টা রর 

সখ 

তন্সিতক্সা গুটিয়ে সবাই গরুভেড়ার পিছনে ছুটত 



১৫২ মানুষ কি করে বড় হল 
গ্লাস পতি সস ৯ টিসি আসি 

যতই গরুভেডার পাল বৃদ্ধি হচ্ছিল ততই তাদের কাজ বেডে 
যায়। দ্র-এক ডজন গরুভেড়া তদারক করা এক কথা আর 

হাজার হাজার গরুভেড়ার তদারক সম্পূর্ণ অন্ত ব্যাপার! 
আবার বড় দল হয়তো ছু দিনেই একটি মাঠের ঘাস সাফ করে 
ফেলল, তখন তাদের অন্য দুরের মাঠে চরাতে নিয়ে যেতে 
হ'ত! ক্রমেই এত দূরে দূরে নিয়ে যেতে হ'ল যে গোটা 
গ্রাম শুদ্ধ লোকই তল্লিতল্ল! গুটিয়ে গরুভেড়ার পেছনে 

ছুটত! আগে আগে চলত গরু ভেড়ার পাল আর পেছনে 
থাকত উঠের পিঠে বোঝাই কর! তাবু। তাদের পেছনে 
পড়ে থাকত আগাছায় ভরা মাঠ। সেদিকে তারা মোটেই 
জ্রক্ষেপ করত না। তখন সমভূ।মতে ভাল ফসল কদাচিৎ 

পাঁওয়। যেত। 

মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম শ্রম-বিভাগ দেখ! দিল । 
শুধু মানুষে মানুষে নয়__কুলের ভেতরেও । সমভূমিতে 
থাকল গোপালক রাখালের দল। যারা গরুভেড়ার বিনিময়ে 
খাগ্াশস্তয সংগ্রহ করত। তাপ্া কোনও এক জায়গায় 

স্থির হয়ে থাকত না, সর্ববদ! ঘুরে বেড়াত! এ সব যাধাবর 
ছিল স্বাধীন ও বুনে। স্বভাবের ! 

উন্মুক্ত আকাশের নীচে খোল! জায়গায় তার! তাবু 

খাটাত। গোটা সমভূমিই ছিল তাদের আবাস। সুদীর্ঘ 
যাত্রাপথে উটের পিঠের দোলায় ছেলেরা দোল খেতে 
খেতে যেত। 

০০৭০০ সপ 



মাধ কি করে বড় হল ১৫৩ 

যাযাবরদের জীবন কিন্তু মোটেই সুখের ব৷ শাস্তির ছিল 
ন1। যাত্রাপথে কোনও চষা জমি পড়লে তার! প্রায়ই অন্যের 

ফসল কেড়ে নিত । পাহাড় থেকে নদীর উপত্যকায় নামবার 

সময় তারা গ্রামের পর গ্রাম লুট করে, শস্য নষ্ট করে তাদের 
গরুভেড়া চুরি করে নিয়ে যেত। 

যাযাবরদের লোকের দরকার ছিল বেশী। যত বেশী 
লোক থাকত, ততই তাদের গরু ভেড়া চরান সহজ হ'ত । 

তাদের কুলে সব সময়েই লোকের ঘাটতি হ'ত। কারোর 
হয়তে। দশটি ছেলে । তাতে পোষাত না! মানবের তুলনায় 

গরুভেড়ার পালের বংশবৃদ্ধি হ'ত ঢের বেশী । কাজেই তারা 
অন্য কুলের লোককে জোর করে ধরে দাস বানিয়ে রেখে 

খাটিয়ে নিত। 

এই ছিল যাযাবর গোপালকদের কাজ ! 

আগের যুগে পরাজিতদের বন্দী করার প্রথা! ছিল নাঃ 
কারণ নতুন লোক এলেই যে আয় বাড়ত তানয়। সে 
মানুষ যেমন খাটত, তেমনি তাকে খেতেও হ'ত। হ'য়তো। 

নিজের সমস্ত উপার্জনই খেতে লাগত । কিন্তু এখন অবস্থা 

হ'ল সম্পূর্ণ উদ্টো। এখন একজনের পরিশ্রমলন্ধ জিনিসে 
অনেকেই ভাগ বসাতে পারত! একজন বন্দী খেটে নিজেকে 
ও তার প্রভূকে সচ্ছন্দে খাওয়াতে পারে! কর্তার শুধু নজর 

রাখতে হয়, বন্দী যেন কম খেয়ে বেশী পরিশ্রম করে। 



১৫৪ মানুষ কি করে বড় হল 

মানুষ এমনি করে এবার প্রতিবেশীকে জীবন্ত যন্ত্রে পরিণত 

করল। মানুষের অধুপতন ঘটিয়ে গরুঘোড়ার মত তার 

ঘাড়ে যোয়াল চাপিয়ে দিতে দ্বিধা করল না। প্রকৃতি- 
বিজয়ের অভিযানে কালক্রমে মানুষ ঘটনাচক্রে প্রতিবেশীর 

দাস হয়ে পড়ল। আগে জমি ছিল সর্বসাধারণের সম্পত্তি; 
যার কাজ করত তাদেরই । এখন দাস যে জমি চষত 

তাতে তার অধিকার ছিল না। যে বলদ দিয়ে সেচাৰ 

করত সে বলদ তার নিজের নয় । যে ফসল সে ফলাত, তাও 

বে তার নয়! 

অতীতে মিশরের দাস তাই জমি চষবার সময় গান 
ধরত-_ 

“মাঠের চারা নষ্ট কর রে 

ফসল যেন ভাল নাহি হয় 

ও ফসল তো আমার নয় রে--সবই যে কর্তার” । 

স্মৃতি ও স্মৃতি-টিহু 

অতীতের বিষয় অনুশীলন করতে আমাদের এতদিন নান! 

কষ্টের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে । কখনে। গুহার গোলক 

ধাধায় আটকে গেছি, নয়তো এমন অনেক জিনিস পেয়েছি 

যা নিযে জল্লানা-কল্পনায় জড়িয়ে পড়েছি! 



মাহুষ কি করে বড় হল ১৫৫. 
সি একার শ্াশ্পপিস্সিরী আও পাটি সি পানি পি জল পরা 

এতদিনে আমাদের যাত্রাপথে নানা চ্হি দেখতে পাচ্ছি! 
এতদিনে সর্বপ্রথম কবর ও মন্দিরের গায় খোদাই কর! 

শিলালিপি দেখতে পাওয়া যায়। এগুলে। মোটেই আগের 

ম্যাজিক ছবির মত দেখতে নর। বর্তমানের মত অবশ্য 

তখনকার অক্ষর এত স্পষ্ট হয়নি। তখন বাঁড়কে ষাঁড়ের 

মত করে একেই দেখান হত। ডালপালা সমেত গোট। গাছের 

ছবি পাওয়া যেত। 

লেখকের জন্ম ইতিহাস শুরু হয় এই চিত্রলিপি থেকেই ! 

ছবির বদলে চলতি চিহ্ন দিয়ে মনের কথা বোঝাতে বহু দিন 

লেগেছিল । 

ইংরেজী অক্ষরের দ্রিকে নজগ্ন দিয়ে বলা কঠিন যে, কোন্‌ 
অক্ষর কি থেকে এসেছে । কে কল্পন। করতে পারবে যে, &, 

অক্ষরটি এসেছে বাড়ের মাথার ছবি থেকে? কিন্তু 4 
উল্টে দিলেই একটি মাথার আভাষ পাবে_ ছুটো শিং লাগানো। 

অতীতে সেমাইট জাতি এই শিং-ওয়াল। মাথাকে বলত %১ | 

তার! বাড়কে বলত “আলেফ॥ (4191, ), তারই প্রথম অক্ষর 

ছিল এই */৮! ঠিক এই ভাবেই আমাদের প্রত্যেকটি 

অক্ষরের ইতিহাস খুজে পাওয়া যায়! “০” হচ্ছে চোখ, 
ণু২+ হচ্ছে লম্ব। ঘাড়ের উপর একটি মাল! । 

হাজার মাইলের জুতো! প'রে আমরা অনেক দূর চলে 

এসেছি এবার। প্রথম চিত্রলিপির যুগে এসে পৌচ্ছেছি! 



১৫৬ মানুষ কি করে বড় হল 

মানুষ ধীরে ধীরে লেখা শিখল। যতদিন খুব বেশী কিছু 

শেখবার ছিল না, ততদিন মানুষ সব কথা মুখস্থ করে। গাথা, 

উপকথ৷ সব কিছুই মুখে মুখে বংশপরম্পরায় চলে এসেছে ! 
সে কালের প্রত্যেক বৃদ্ধই ছিল মৃত্বিমান এক একখানি গ্রন্থ । 

এই সময় কীত্তিস্তস্ত স্মৃতিশক্তির সহায়তা করল । লিখিত 

ও কথ্যভাবার সাহায্যে মানুষ উত্তর-পুরুষের ভেতর অভিজ্ঞতা 
দান করে যেত। নেতার সমাধিস্তম্তের উপর তার কীন্তি- 

কলাপের কথ লেখ থাকত যেন ভবিষ্যতের বংশধরর৷ তার 

কীরন্তিকলাপের কথ। জানতে পারে। অন্ত সব প্রতিবেশীদের 

কাছে দূত পাঠাবার সময় তারা গাছের বন্কলের ওপর কিংবা 

মাটির বাসনে চিত্রলিপির সাহুয্যে দরকারী কথা লিখে দিত। 

পৃথিবীর প্রথম বই হচ্ছে সমাধিস্তম্ত ও প্রথম অক্ষর লেখা হয় 
বন্ধলে। 

আজ আমর! রেডিয়ো, টেলিফোনের গর্ব করি। হাজার 

হাজার মাইল দূরে রেডিয়ো৷ মারফৎ মানুষের কথা পৌছান যায় ; 
রেকর্ড করা আমাদের কণ্ঠস্বর যুগ যুগান্ত ধরে রক্ষিত হবে! 
এগুলো নিঃস্বন্দেহে আমাদের বিরাট সাফল্য । কিন্তু এ সাফল্য 
যেন আমরা বাড়িয়ে না দোখ। 

বু যুগ আগে আমাদের পুর্বপুরুবর! দেশ ও কালের 

ব্যবধান অস্বীকার করতে চেয়ে অল্পবিস্তর সাফল্য লাভ করে 

ছিলেন। বক্কলে ভাষা! লিখে আর স্থৃতিস্তম্ত করে কালের সঙ্গে 

টেক্ক। দিয়ে চলেছিলেন । 



মান্য কি করে বড়হ ১৫৭ 

আমাদের যুগে বহু স্ৃতিস্তস্তের অস্তি্ব পাওয়া গিয়েছে। 
তাদের গায় সেকালের বীরদের কাহিনী, যুদ্ধ জয়ের গাথা, 
সৈন্য ও সেনাপতিদের ছবি আকা আছে। বিজেতার! বীর 
দপে যুদ্ধ জয় শেষ করে ফিরে আসছে আর তাদের পিছনে 

নত মস্তকে আসছে হাত-বাধ। বন্দীর দল সার বেঁধে! সেই 

সব চিত্রলিপির ভেতর আমরা প্রথম বন্দীর চিহ--সেকালের 
হাতকড়া দেখতে পাই । 

এখন থেকে শুরু হবে মানুষের জীবনে নূতন অধ্যায়-_- 

দাসত্বের আর্ত । 

মিশরের মন্দিরের গায় পরে আমরা আরও এই সব নান। 

ছবি আকা দেখেছি । একটিতে এক লম্বা বন্দীর সারি 

একটি দালান গাঁথবার ইট তৈরী করছে । একজনের ঘাড়ে 
ইটে বোঝাই বাক্স; সে ছুই হাত দিয়ে তা ধরে আছে। 

আর একজন লঞ্া৷ লাঠির আগায় ঝুড়ি বেঁধে ইট বইছে ঠিক 

জল আনবার মত! রাঁজমিস্ত্রীরা দেয়াল গাথছে আর 
পরিদর্শক এক মস্ত ইটের ওপর বসে সব তদারক করছেন । 

তিনি ছুই হাটুর ওপর ভর দিয়ে বসেছেন আর হাতে রেখেছেন 
একটি ছড়ি! তিনি কাজ করেন না, তার কাজই হচ্ছে 

অন্যকে খাটান। আর একজন পরিদর্শক একটু দূরে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন। হাতের লাঠি দিয়ে ভিনি একজন দাসের মাথায় 
মারছেন। 



০ 

১৫৮ মান্ছষ কি করে বড় হল 
সিটি ছিলি এ এটি আট অভি ওল অতি প্র স্কিন রসি ওর শি বটি হর এর ৬৯ সিল ্সিনি ্ি্টটি আঞএ রী 

হ্বাধীন মানুষ ও দাসের কথা 

“পেঁয়াজের গাছে যেমন গোলাপ হয় না, তেমনি দাসীর 
গে স্বাধীন মানুষ জন্মায় না” 

গ্রীক কবি থিওগ্রিস (115051)19) যখন এই পড.তিটি 

লেখেন তখন সমাজে দাস-ব্যবস্থা বেশ কায়েম হয়ে বসেছে। 
তার আগে দাসদের কখনই “নীচ জাতীয়” বলে উপেক্ষা করা 

হ'ত না। স্বাধীন ও দাস সবাই এক বড় পরিবারের মত 

এক সঙ্গে কাজ করত, থাকত, খেত। পিতা ছিলেন বৃহৎ 

পরিবারের কর্ত। (72907171018 ) 1 তার ছেলে, ছেলের বউ, 

নাতিনীতনী, দাঁসদাসী-__সবাই এক সঙ্গে বাস করত। কেবল 
পিতাই একমাত্র ছুধিবনীত ছেলে কি দাসকে বেত মারতে 

পারতেন । 

পুরানো বুড়ো দাস তার প্রভূকে আহ্বান করত ছেলে” 
বলে, আবার প্রভূও তাকে বাবা বলে সম্বোধন করতেন। 

এটাই ছিল তদানীন্তন রীতি । 

পুরানে। উপকথ। ওডেসী (05559) পড়ে থাকলে 

তোমাদের মনে থাকতে পারে যে, ভৃত্য ইউমিউস প্রভুর 
সঙ্গে একই টেবিলে খাবার খেত। সেই শুয়োরপালক 
ইউমিউসকে তখনকার গায়কেরা সবাই “দেবতার মত” বলে 

বর্ণনা করত। এত সব সত্বেও কিন্তু ওডেসী সবটা সত্যি 

নয়। শুয়োরপালক ইউমিউস কখনই দেবতা কিংব! তার 



মানুষ কি করে বড় হল ১৫৯ 

প্রভুর সমান ছিল না। তাকে অনেক কাজ বাধ্য হয়ে ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে করতে হ'ত-_কিন্ত তার প্রভূ ইচ্ছে করলে নাও খাটতে 
পারতেন । পরিবারের অন্তের চেয়ে দাসকে বেশী খাটতে 
হ'ত। তাকে পারিতোবিক দেওয়া হ'ত কম। দাস ছিল 
সম্পত্তির মত। প্রভূ সেই সম্পত্তির অধিকারী । প্রভূ মরে 
গেলে দাসও অন্য সব জীবজন্তর সঙ্গে তার ছেলের সম্পত্তি বলে 

পরিগণিত হ'ত । 

আগের পারিবারিক সাম্য এরপর সামাজক ব্যবস্থায় 

অবশিষ্ট ছিল না, বলাই বাহুলা। এখানে পিতা সন্তানের 

শাসক, স্ত্রী স্বামীর অধীন, পুত্রবধূ শ্বশুরের এবং ছোট বউর! বড় 
বউদের অধীনে থাকত । সবার নীচে ছিল দাসশ্রেণী ৷ 

বিভিন্ন কুলের ভেতরকার সাম্যও নষ্ট হয়েছিল। অনেকের 

বেশী গরু ভেড়া ছিল, অনেকের ছিল কম। গরু ভেড়ার দামও 

ছিল বেশী। তার বিনিময়ে কাপড় ও অস্ত্রশস্ত্র কেন। যেত। 

আগের দিনের মুদ্রা যে খড়ের চামড়া দিয়ে তৈরী হ'ত সেটা 

হঠাৎ হয় নি। 
কিন্তু গরু ভেড়ার চেয়ে দাসের মুল্য আরও বেশী-_দাস 

রাখলে যে, সে গরু ভেড়। শুয়োর ইত্যাদি সব চরাতে পারবে । 

সারাদিন চরিয়ে বৈকালে সে সমস্ত গরুর পাল খেদিয়ে তাদের 

খোয়াড়ে এনে ঢুকিয়ে রাখবে। ফসল তোলার সময়েও সে 

সাহায্য করবে । দাস সর্ববদ] স্বাধীন লোককে সাহায্য করবে 

--কিস্ত তার কপালে সব সময়েই কঠিন কাজের ভার পড়বে। 
৯১ 



১৬০ মান্ধষ কি করে বড় হুল 
০ ৫ রে নে 

এ থেকেই: যুদ্ধ ক্রমে লাভজনক জিনিস হয়ে দাড়াল। 

কারণ যুদ্ধে জিতলে দাস পাওয়া যায়; আর দাস পেলেই 
সম্পদ বাড়বে । সুতরাং দাসদের বাড়ীতে গরু ভেড়া তদারক 

করতে রেখে স্বাধীন লোকের৷ লড়াই করতে যেত। 

যুদ্ধের সঙ্গে লোকের কাজও বেড়ে গেল। তাদের ঢাল, 

তলোয়ার, বশী, রথ সব দরকার হ'ল। রথের সঙ্গে ছুই 

ঘোড়া জুড়ে দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চালনা কর হ'ত। 

সৈম্তরা বম্ম পরে, শিরস্ত্রানে মাথা ঢেকে, বাঁ হাতে ঢাল নিয়ে 
শক্রর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করত। বারোয়ারী বাড়ীর 

চারদিক ঘিরে বিরাট মজবুত দেয়াল গেঁথে তোল হ'ত। যে 
গোষ্ঠী যত ধনী তাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও ততই সুদৃঢ় । ক্রমে 
ক্রমে বিরাট ছুর্গ তৈরী ক'রে তারা সেখানে বসবাস করতে 

লাগল । 

সেই ছুর্গের দেওয়াল থেকে দেশের বহুদূর পর্যস্ত দেখ 

যেত। যখনই আকাশে ঘোড়ার খুরের ধুলো উড়ত-_কিংবা 

বর্শার ফলকে আকাশ ঝলসে উঠত ভখনই দুর্গের ভেতর সবাই 

অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরী হয়ে পড়ত সংগ্রামের জন্য । চাষী 

তাড়াতাড়ী গরু ভেড়া খোয়াড়ে নিয়ে যেত। এই ভাবে এক 

একে সবাই যখন ভেতরে ঢুকে পড়ত তখন সেই ছুর্গের বিরাট 

দরজ। বন্ধ করে দেওয়া হ'ত। সেই দেওয়ালের গায়ে গায়ে 

ও পেতে ও অন্যান্য নানা জায়গা থেকে সৈন্যেরা শক্রর 

আক্রমণের অপেক্ষা করত । 



মান্য কি করে বড হল ১৬১ 

আক্রমণকারীরা এসে ছুর্গের বাইরে তাবু খাটাত। তারা 
ভাল" করেই জানত এ সমস্ত ছুর্গ জয় করা তত সহজ নয়। 

হয়তো মাসের পর মাস কেটে যাবে ছুর্গ জয় করতে । প্রত্যেক 

দিন ভোরে ছুর্গের ভেতর থেকে এক দল সৈন্য বেরিয়ে এসে 

শক্রর মুখোমুখী যুদ্ধ করত । যুদ্ধ করতে করতে গভীর রাত্রে 
অবসন্ন দেহে সবাই সে দিনের নত যুদ্ধ থামিয়ে আবার ছুর্গে 
ঢুকে পড়ত। একদল যেমন আত্মরক্ষার প্রেরণায় সংগ্রাম 

করত অন্ত দল তেমনি সম্পদের লোভে যুদ্ধ করত। 
এইভাবে দ্রিনের পর দন যা । দুর্গে আবদ্ধ হয়ে সঞ্চিত 

খাগ্ দ্রব্যে ক'দিন চলতে পাবে ? খাবার ফুরিয়ে গেলে হুগ্গময় 

হাহাকার ওঠে । সেই সঙ্গে প্রত্াক বারের লড়াইয়ে লোকও 

যাচ্ছে কমে । অখশেবে তাদের বাধাদানের ক্ষমতা কমে গেলে 

আক্রমণকারীরা হুড়মুড় করে ছুগের ভেতর ঢুকে পড়ত। সেই 

ছ্ুগেরি সবটা ধ্বংস করে তাখা মরু, মেয়ে, পুরুষ সবাইকে বন্দী 
করে নিয়ে যেত দাম করবার হন্যে । 

মৃতের মুখে জানন্তের কথা 

অনেক দেশে সমভূমি কংবা খোলা মাঠের ভেতর সারি 
সারি উচু টিবি দেখতে পাওয়া! যায়; ওগুলে! যে কি; স্থানীয় 

অধিবাসীরা তা বলতে পারে না । পুরাতত্ববিদেরা এ সবকে 

“স্ত.প? বলেন। সাধারণতঃ খুব পুরানে। জিনিস নিয়ে যেমন 



১৬২ মানুষ কি করে বড় হল 

গল্প রচিত হয় তেমনি এ সব নিয়েও নানা উপাখ্যান রচিত 

হয়েছে। 

পুরাতত্ববিদেরা বলেন যে, এ সব স্তপে বহু আগে লোকদের 
সমাধি দেওয়া হ'ত। এগুলো খুড়ে এখনো কঙ্কাল পাওয়া 
যায়। সেই কঙ্কালের সঙ্গে নানা জিনিসপত্তরও পাওয়া যায় । 

মৃতের বন্ধুবান্ধবরা এ সব জিনিসপন্তর সমাধিতে রেখে দিত। 

তাদের ধারণা ছিল যে, মরলে ও লোকের খাবার প্রয়োজন হয়, 

খাটতে হয়--মেয়েদেরও বোনার কাক্ত করতে হয়। তখন 

প্যন্ত মানুষের সম্পত্তি খুব বেশী না থাকায় অতি পুরাতন 
সমাধিতে শুধু বর্শা, কবচ এই সবই পাওয়া যেত। ধনী ও 
দরিদ্রের সমাধি আরও পরের যুগের । দক্ষিণ-রুশিয়ার ডন 

নদীর তীরে তিন রকমের সমাধি পাওয়া গেছে। প্রথমটি ধনীর 
দ্বিতীয়টি মধ্যবিত্তের ও তৃতীয়টি গরীবদের । 

প্রথম সারিতে খুব উ চু সমাধিতে গ্রীক ফুলদানী, সোনার 
বন্ম, ও চমৎকার কারুকাধ্য খচিত ছোরা পাওয়া যায় । মাঝের 

সারিতে সোনার কিছুই নেই । এমন কি ফুলদানীও নয় । 
গরীবদের সমাধির কথ! না বললে ৪ চলে । সেখানে কোন বশ্ম 

পধ্যস্ত নেই। আশে পাশে বড় বড় স্ত,পের চেয়ে গরীবদের 
ছোট ছোট স্তুপের সংখ্যাই বেশী। তার ভেতর স্বৃতের এক 
পাশে আছে একটি বর্শা, অন্ত পাশে জলখাবার গেলাস। 
সমাজে যে গরীব, সমাধি-স্ত,পেও সে গরীব । 



মানুষ কি করে বড় হল ১৬৩ 
স্পা 

এই সব মৃতের সমাধি থেকেই আমরা জানতে পারি যে 

সমাজে তখন ধনী-্দরিদ্র স্ষ্টি হয়েছিল। 
সমাধির কাছাকাছি সেকালের বসতির ছুটে দেওয়াল ছিল। 

একটি বাইরের আর একটি ভেতরের । সেই ভেতরের দেয়ালের 

মধ্যে নান! দামী জিনিস থাকত । সেখানে সুদূর গ্রীস থেকে 
আন ফুলদানীও পাওয়া যায় । সেই ভেতরের দেওয়াল ও 

বাইরের দেওয়ালের মাঝখানে এ সব কিছুরই অস্তিত্বই পাওয়। 

যায় নি। নর্থাৎ সেই মাঝখানের লোকের এ সব জিনিসের 

কোনই দরকার ছিল না। 

কাজেই দেখ, সমাধি থেকে আমরা মৃতের কথা জানতে 

পারলাম । অনেক সনয় অনেক ভয়াবহ সত্য এই সব সমাধি 

থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। কখনো জোর করে দাসকে মেরে 

প্রভুর সঙ্গে সমাধিস্থ কর! হ'ত । কখনো স্ত্রীকে স্বামীর সঙ্গে 
সমাধি দেওয়া! হ'ত। গোষ্টীর পিতা মারা গেলে তিনি দাস ও 

স্ত্রী সবাইকেই সঙ্গে করে সমাধিস্থ হতেন । 

মান্ষ এক নতুন শ্রাতু আনিষ্ষার কন্পল 

হাজার হাজার বছর ধরে যে সব অমূল্য সম্পদ মাটির নীচের 
অন্ধকারে সমাধিস্থ ছিল--এখন তার অনেক জিনিসই পৃথিবীর 

নানা জায়গায় মিউজিয়ামে সযত্বে রক্ষিত হয়েছে । দর্শকরা 

নিব্বাক বিশ্ময়ে সোনার বাঁটের তলোয়ার ও তার স্ুক্জ্ 

কারুকাধ্য করা শেকলের দিকে তাকিয়ে থাকে । 



১৬৪ মাধ কি করে বড় রঃ 
কেট কি 

এঁ সব কাজে কত নৈপুণ্য আর পরিশ্রমই না লেগেছে | 

অতি সাধারণ ত্রোগ্জের ছোরা করতেই অনেক দিন 
লেগেছে । প্রথমে তাদের খনিজ ধাতু সংগ্রহ করতে হ'ত। 

রাস্তায় ঘাটে খাঁটি তামা! খুজে পাবার দিন তখন ফুরিয়ে 
গিয়েছে । আগে যেমন পাথর খুঁজতে তাদের মাটির নীচে 
যেতে হত এবার তেমনি তামার জন্তে খনি খুড়তে হ'ল। 

সহজে মাটি খোড়বার এক উপায় তারা বের করল। তার! 

আগে খনির মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে চারধারের দেওয়াল গুলো 

গরম করে তুলত। তারপর সেই গরম দেওয়ালে জল ঢেলে 

দিত। তখন গরমে সেই জল বাম্পীভূত হত । সেই বাম্পের 
চাপে, চারপাশের পাথরের দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ত । 

আগের দিনের খনি ছিল অনেকট। আগ্নেয়গিরির মত 

দেখতে ৷ সর্বক্ষণ তার মুখ থেকে ধোয়া উঠছে । ইংরাজীতে 
আগ্নের়গিরিকে ভলকানো (৬০1০21109) বলে। এই শব্দটি 

থেকেই কর্মকার দেবতা ভালক্যান (81092) শব্দটি উদ্ভূত। 
তখন খনিজ ধাতু গলাতে খুব নৈপুণ্য দরকার হ'ত । সেই ধাতু 
গলাবার সময় মানুষ খনিজ টিন তামার সঙ্গে মিশিয়ে দিত । 

এর ফলে যে তামা! মিলত তা খাটি তাম। নয়, তাতে মেশানো 
থাকত তামা আর টিন। একেই বলে ত্রোঞ্জ এক সম্পুর্ণ 

নৃতুন ধাতু । 
অনেক আগের দিনে যে কোনও লোকই খুব সহজে অন্যের 

কাজ করতে পারত। কোনও কাজ শেখা তেমন কঠিন ছিল না। 



মানুষ কি করে বড় হল ১৬৫ 

কিন্তু এখন অনেক দিন লাগত ধাতু গলান শিখতেই । বাবার 

কাছ থেকে ছেলের! অনেক কাজ শিখত। এমনি করে কোনও 

বিষয়ে নৈপুণ্য গোষ্টাগত হয়ে দাড়াল । এক-একটি গোট। 
সম্প্রদায়ের কেউ কুমোর, কেউ বা কামার, কেউ কেউ তামাকর 

হয়ে পড়ল । চারদিকে তাদের নামকামও ছড়িয়ে পড়তে 

লাগল । 

আমা তোমা 

প্রথম প্রথম সব কারিকরকে নিজের সম্প্রদায়ের জন্যই 

খাতে হ'ত। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল-_-ততই কামার 

কুমোররা নিজেদের তৈরী জিনিসের বিনিময়ে খাদ্য শ্য ইত্যাদি 
নিতে লাগল ॥ এই বদলী প্রথা চালু হওয়ার ফলে আগের 
গোষ্টীপ্রথা ভাঙতে শুরু করল । 

আগে গ্রামের প্রত্যেকেই সব বিষয়ে প্রত্যেকের সমান 

ছিল। এখন ধনী গোষ্ঠী ও দরিদ্র গোগীর ভেতর পার্থক্য 

দেখা দিল। আবার কারিকর ও চাষীর ভেতরেও এমনি বিভেদ 

এল । 
যতদিন কারিকরর! গোটা সম্প্রদায়ের জন্য খাটুত ততদিন 

সমস্ত সম্প্রদাযই তাদের ভরণপোৌধণের দায়িত্ব নিত । লোকে 
সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করত । একসঙ্গে তার ফলও 

ভোগ করত। কিন্তু যখনই কোনও কারিকর স্বেচ্ছায় তার 

অস্ত্রশস্ত্র অপর কারো সঙ্গে বিনিময় করত-_-তখন তার বদলে 



১৬৬ মান্রষ কি করে বড় হল 
৯ প্স সিসি পপ লিপ পিস ছি সি সস সস স্পা পপ অত ০ 

পাওয়া জিনিস আর গোষ্টীর অন্যান্তদের সঙ্গে ভাগাভাগী করতে 
চাইত না। তার মনে হ'ত, সে অন্তের সাহায্য ব্যতিরেকেই এ 

সব জিনিস উপার্জন করেছে--তাই তাতে অন্যদের ভাগ কেন 

দেবে? 

লোকে আলাদা আলাদা! বাড়ীতে থাকতে শুরু করল । 

গ্রীস মিসিনী, টিরিন-এর ধ্বংসস্ত.প-ই এ ব্যাপার সাক্ষ্য দেয়। 
সবচেয়ে ধনী পরিবার পাহাড়ের উপর ম্ুদৃঢ় দেওয়ালের 

প্রাচীরের মধ্যে থাকত। সেখানে সম্প্রদায়ের সামরিক নেতা, 

তার ছেলে, বৌ সবাইকে নিয়ে বাস করত। নীচে সমভূমি 
ও উপত্যকায় ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরে থাকত গরীব চাষীর 
দল। ধনীদের এলাকার উপকণ্ঠে বসবাস করত কামার, 
কুমোর ও অন্য কারিকররা । 

এ রকম শহরে মানুষ সমান থাকতে পারে না। দরিদ্র 

জনসাধারণ সামরিক নেতার এশ্বধ্য দেখে মনে মনে হিংস৷ 
করত, আর বাইরে তাকে সবচেয়ে বেশী সম্মান দেখাত। 

তাদের ধারণ। ছিল যে, স্বয়ং ভগবান এদের পক্ষে । অভ্যস্ত 

শৈশব থেকেই পুরুতর! তাদের মাথায় এ ধারণ! ঢুকিয়ে দেয়। 
চাবীরাও কারিকরদের কিংবা খনি মজুরদের ভাইএর 

চোখে দেখত পারত না। সারা গায় কালিঝুলি মেখে নিয়ে 

খনি থেকে কেমন করে যে তারা তাম। তুলছে সেটা চাষীরা বড় 
একটা বুঝত না। এর! দেখত শুধু গর্তের ভিতর থেকে ধোয়া 
উঠ.ছে আর তারপরে খনির মজুররা বেরিয়ে আসছে খাটি 



মানুষ কি করে বড় হল ১৬৭ 
শত শত জাছি তি লাকী জি 

তাম! বা ব্রোঞ্জ নিয়ে! এর ভেতরে কি হচ্ছে কে জানে! 

সে এত সব ধাতুই বা” পায় কেমন করে? নিশ্চয়ই কেউ 
তাকে বলে দেয় কোথায় ধাতু পাওয়া যাবে আর কেমন করেই 

বা তা পাওয়া যাবে। নিশ্চয়ই ভূত কিংবা এমনি কোন এক 
অদৃশ্য অভিভাবক তাদের যথাস্থানে নিয়ে যায়। সুতরাং যারা 
খনিতে কাজ করে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ ! 

শুধু গ্রীসে নয় পৃথিবীর সব জায়গাতেই লোকে এই রকম 
করে ভাবত। প্রায় সবদেশেই এমনি যাছুকর কামারের গল্প 

প্রচলিত আছে। 

জনসাধারণ তখনো জানত না, কেমন করে ধনী দরিদ্রের 

পার্থক্য হ'য়েছে। তাই তারা মনে করত, ভগবানই মান্তষের 

অদ্বষ্ট নিদ্দিষ্ট করে পাঠিয়েছেন। ভগবান সব সময়েই ধনীর 
পক্ষে থাকেন, দরিদ্র! তার কূপ! লাভ করতে পারে নি। 

বিজ্ঞানের আরম্ভ 

মানুষের ধারণা ছিল সমস্ত পুথিবীটাই এক বিরাট 

ভোজবাজী ! সে এর কিছু বুঝতও না, ব্যাখ্যাও করতে পারত 
না। তখনো তাদের অভিজ্ঞতার পরিধি এত কম ছিল ষে, 
রাত্রির অন্ধকারের পর যে আবার দিন হবে সেটা তারা 

জানত না। তাই ভোরে যাতে আবার আলে! হ'তে পারে 
সেজন্য তার! সুর্যের স্তবস্তরতি করত । 



১৬৮ মান্য কি করে বড় হল 
ভছ৫৬৮ ৮৮ সপ শপ আর শী লা লিট জী রাস্টিররী পি জা পাশ শপ 

মিশরের লোকেরা মনে করত যে, ফারাও র 21)8:501 ) 

হচ্ছেন শ্ধ্যের দেবতা! প্রত্যেক দিন ভোরে তিনি মন্দিরের 

চারপাশ ঘুরে ঠিক করে দেন, যেন সে দিন সূর্য্য ঠিক মত 
পৃথিবী পধ্যটন করতে পারে। 

কিন্তু যতই মান্ুৰ পরিশ্রম করে নানা অভিজ্ঞতা লাভ 

করতে লাগল--ততই তারা প্রকৃতির নান! রহস্য জানতে 

থাকে । আদিম কারিকর পাথরের ধার দিতে দিতে ক্রমে সেই 

পাথরের গুণাগুণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করল । সে শিখে নিল, 

জোরে ঘ। মারলে পাথর ভেঙ্গে টুক্রে! টুকরো হয়ে যায় আর 
ভাওবার সময পাথর চীৎকার করে কান্নীকাটি করে না কিন্তু 

পৃথিবীতে তো হরেক রকম পাথর আছে। এটা কথা বলবে 

না বলেই যে, অন্য পাথরও কথ। বলবে না- তার কি মানে ? 

আমাদের কাছে এখন এসব কথাই হাস্যকর মনে হয়; 

কিন্ত সেকালের সবাই সত্যি সত্যি এ সব বিশ্বাস করত । তখন 
ভোজবাজীই ছিল কঠিন সত্য! তারা তখপুনা প্রকৃতির 

চালচলনের কোনও স্বত্র বা নিয়ম আবিষ্কার করতে শেখে নি 

বলেই জীবনটাকেই বৈষমো-ভরা এক অনিয়মের ইন্দ্রজাল 

মনে করত! সে দেখতো, কোনও ছুটে। পাথরই এক রকম নয়! 
ত৷ থেকে তার ধারণা হয় যে, তাহলে সেই সব পাথরের 

মেজাজও আলাদ! হবে! 

হাজার হাজার বছর কেটে গেল । ধীরে ধীরে নানা রকম 
পাথরের কাজ করতে করতে মানুষ সাধারণ পাথরের প্রকৃতি 
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জানতে পারল। সব পাথরই শক্ত; অর্থাৎ পাথর শক্ত 
জিনিস! কোনও পাথরই কথা বলে ন।-_অর্থাৎ পাথরের 
বাকৃশক্তি নেই ! ্‌ 

এই ভাবে বিজ্ঞানের প্রথম বীজ উপ্ত হ'ল মানুষের মনে । 

শীতের পরে যে বসন্ত আসবে এ চিন্তায় আজ আমরা 

মোটেই অবাক হই না। কারণ আমরা জানি যে, শীতের পর 

কখনই বসন্ত না এসে হেমন্ত বা অন্য কোনও খঝতু আসতে 

পারে না। কিন্তু আমাদের পুর্বপুরুবদের কাছে এই. খতু 
পরিবর্তনের জ্ঞান হচ্ছে বহু হাজার বছরের অভিজ্ঞতার ফলে 

এক বিরাট বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার! 

মিশরের লোকেরা নীল নদীর প্লাবন থেকে প্রথমে এই 

সত্য আবিষ্কার করে। এক প্রাবন থেকে অন্য প্লাবন পধ্যন্ত 

সময়কে তারা এক বৎসর বলে ধরত। নদীকে দেবতা বলে 

মনে করায় শুধুমাত্র পুরোহিতরাই নদীর পরিবর্তন লক্ষ্য 
করত । এখনে! মিশরের নীল নদীর তীরের বহু মন্দিরের গায় 
প্লাবনের স্ফীতি মাপবার দাগ রয়েছে । 

জুলাই মাসের দারুণ গ্রীষ্মে যখন চারিদিকে খাঁ খা করছে, 
ক্ষেতখামার পুড়ে যাচ্ছে__তখন চাষীরা অধীর আগ্রহে নীল 

নদীর প্লাবনের জন্য অপেক্ষা করত । এবারও প্লাবন হবে তো? 
যদি দেবতা। রাগ ক'রে এবার প্লাবন হ'তে ন! দেন? 

তাই নদীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সবাই নানা উপাচার নিয়ে 
মন্দিরে মন্দিরে পূজা দিত। পুজা দেবার পর প্রত্যেক দিন 
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ভোরে পুরোহিতরা নদীর পারে দেখতে যেত প্লাবন আসছে 
কিনা। প্রত্যেক সন্ধ্যায় তারা ছাদে উঠে আকাশের দিকে 
তাকিয়ে থাকত। নক্ষত্রথচিত আকাশ ছিল লোকের 

দিনপঞ্ী! অবশেষে তারা একদিন পৃজারীর কাছে এসে 
জানাত দেবতাবা তাদের আরাধনায় সস্তষ্ট হয়েছেন, আর 

তিন দিনের মধ্যেই জলের ধারা এসে মাঠঘাট ভিজিয়ে 

দিয়ে যাবে। 

খুব ধীরে ধীরে মানুষ তার চারপাশের নতুন জগতকে 

বুঝতে শিখল ! প্রথম নক্ষত্রবিগ্ভা আলোচনার ক্ষেত্র ছিল 

মন্দিরের ছাদ! কামার, কুমোরের কাজের ঘর হ'ল প্রথম 
ল্যাবরেটরী ! মান্য পর্যবেক্ষণ কর! শিখল, গুণতে শিখল 

এবং ত! থেকে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে শিখল। তখনকার 

বিচ্লানের উপর যাছুবিগ্ভার প্রভাব ছিল পুরোপুরি। পধ্যবেক্ষণ 
করে শিক্ষালাভ করলেও মানুৰ সেই সঙ্গে দেবতার আরাধনা 

বাদ দেয় নি। অজ্ঞানতার আরাধনার গহ্বরে ক্রমে ক্রমে 

আলে। এসে পড়ছিল । 

দেবতাকুলের হ্বগযাত্রা 

এমন দিন ছিল যখন আদিম অধিবাসীরা প্রত্যেক পাথরে, 
গাছে, জীবজস্ততে ভূতপ্রেতের অস্তিত্ব আরোপ করত। কিন্তু 

ক্রমে ক্রমে এই ধারণ৷ বদলাতে লাগল । 
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প্রত্যেক জন্তর ভেত্বর ভূত রয়েছে, পরে আর মানুষ ত৷ 

ভাবত না। আগের বিভিন্ন ভূতের জায়গায় দেখা দিল একজন 
অরণ্যরক্ষক দেবতা । "চাষীরা আর বিশ্বাস করত নাযে 

প্রত্যেক বিভিন্ন শস্তের ভেতর ভিন্ন ভিন্ন দেবতা আছে । বহু 

দেবের বদলে শুধু একজন কৃষিদেবী হলেন । তিনিই সব রকম 
শস্য উৎপাদন করতে সাহায্য করেন । 

আগের ভৌতিক আত্মার জায়গা যে সব দেবদেবী গ্রহণ 
করলেন, তারা আর মানবের মাঝে কেউ বসবাস করলেন ন1। 
জ্ঞানের আলোয় তারা মানুষের আবাস থেকে ভ্রমেই দূরে 
সরে গিয়ে ভীড় জমাতে থাকেন। তারা এমন সব জায়গায় 

গেলেন যেখানে মানুষ আগে কখনো যায় নি। 

কিন্ত একদিন মানুষ সেখানেও গেল ॥ জ্ঞানের শিখায় 
গহন বনও আলোকিত হ'ল। পাহাড়ের গ থেকে মেঘের 

পাল দূরে সরে গেল! এখান থেকেও দেবদেবীর পালিয়ে 
গেলেন। তারা আকাশের উপর ব্বর্গে কিংবা পাতালের নীচে 

নরকে জায়গ খুজে নলেন। 

ভক্তদের জন্ত কেমন করে পৃথিবীতে নেমে এসে দেবতারা 
সংগ্রাম করেছেন-_-তার বহু উপাখ্যান রচিত আছে। যখন 

ভক্ত কোনও রকমে লড়াই জিততে পারছে না_-তখন তারাই 

তকে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে রেখে শক্র নিপাত করেছেন । 

এই ভাবে মানুষের জ্ঞীনের পরিধি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে 

দেবতারা ও মানুষের নিকটের জগত ছেড়ে বহুদূরে কাল্পনিক 
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জগতে চলে গেলেন, নয়তো বহু যুগ আছে গর ঘটনার উপকথায় 

রূপান্তরিত হলেন। 

আর দেবদেবীর সঙ্গে কাজ চালানোও কঠিন হয়ে উঠল। 

প্রথমে মানুষ প্রত্যেকেই পুজা, পার্ধবন, উৎসবাদি বা যাদুর 

কাজ করতে পারত । সেগুলো৷ ছিলও সহজ । বৃষ্টি মানাতে হ'লে 

মুখে জল ভ'রে নাচতে নাচতে কুল্কুচো৷ করে উপরে জল ছুড়ে 
দিলেই হ'ত! এখন মানুব দেখল এত সহজ উপায়ে বৃষ্টি 

নামানো যায় না। কাজেই তারা মনে করল দেবতা খুব 
সহজে মানবের মনক্কীমনা সফল করে না । ক্রমে পুরোহিতের 

দেবতা আর মানুবের মধ্যে নধাস্থ হয়ে দ্রীড়াল। পুরোহিত 
সব রকম ভোজবিদ্যা ও প্রক্রিয়ায় দেবতার তুষ্টিবিধানের 

ফন্দিফিকির জানবার ভাণ করত। 

আগের ডাইনীর শুধু শিকারের সময় উৎসবের হোতা 
ছিল। আসলে তাদের স্থান ছিল গোষ্ঠীর অন্ঠান্তদের সঙ্গে 
একই পধ্যায়ে। ডাইনী বলে দেবতাদের বিশে প্রিয় বা উন্নত 

শ্রেণীর মানুষ ছিল না। কিন্তু পুরোহিতের মধ্যাদা সম্পূর্ণ 
আলাদ।। তিনি পবিভ্রভাবে থাকতেন। তার থাকবার জায়গার 

পরেই দেবতার আবাস স্থান। তিনি-ই শুধু নক্ষত্র দেখতে 

পারতেন বলে একমাত্র তারই মন্দিরে উঠে নক্ষত্র দেখবার 
অধিকার ছিল। যুদ্ধের আগে তিনি-ই নানা লক্ষণ দেখে 
খবিষ্যদ্ববাণী করতেন যুদ্ধে জয় হবে কি পরাজয় হবে । 
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দেবতারা মান্ুষের.কাছ থেকে ক্রমেই ঘুরে ২ সরে যেতে 
লাগলেন। সে সব দিন অতীতের কথা যখন দেবতারা সমস্ত 
মানুষকে সমানভাবে ভালবাসতেন । জনসাধারণ নিজেদের 

জীবন দিয়েই অনুভব করছিল সে সমাজে সাম্যভাব লুপ্ত হ'য়ে 
গেছে। পুরোহিতর! তাদের বোঝাল যে, এমনিই হওয়া 
উচিত। দেবতাদের হাতেই সব কিছু ছেড়ে দেওয়। উচিত। 

সেনাঁপতির! যেমন মানুৰ শাসন করে, তেমনি দেবতারা সমস্ত 

জগত শাসন করেন । 

কিন্ত পুরোহিতদের উপদেশ সকলেই নতমস্তকে মেনে 

নেয় নি। তখনে! অনেকেই দেবদেবীর অদৃশ্য শক্তির বশ্যতা 

স্বীকার করেনি । 

এর কিছু পরেই এমন দিন আসবে যখন গ্রীক কবি 

জিগ্যেস করবেন £ 

“কোথায় জীঘুসের বিচার? সৎ লোকেরাই কষ্ট পাঁয়, 

মন্দ লোকে উন্নতি করে! পিতার পাপে সন্তান শাস্তি 

পাচ্ছে! মানুষের মধো যে একমাত্র দেবী আছেন সেই আশা 

দেবীর কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। আর 

সব দেবদেবীই অলিম্পাস পর্বতে পালিয়ে গেছেন 1” 

জগত বাড়ছে 

আদিম মানুষের কাছে সত্য, উপকথা, জ্ঞান ও কুসংস্কার- 
এসবের কোনও পার্থক্য ছিল নাঁ। কুসংস্কারের হাত থেকে 
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জ্ঞানের উদ্ধারে হাজার হাজার বছর লেগেছে। যে সমস্ত 

গাথা বা কাহিনী আমাদের হাতে এসে শড়েছে তার ভেতর 

কুলের বা কুল-নেতার ইতিহাস থেকে উপকথার অপ্রাকৃত 
দেবতা ও প্রকৃত বীরদের চিনে বার করা কঠিন। তেমনি 

উপকথার ভূগোল থেকে আদিম কালের সত্যিকার গ্রহ নক্ষত্র 
সম্বন্ধে ধারণা করাও মুক্কিল। 

ইলিয়াড ও ওডেসী আমদের রামায়ণ ও মহাভারতের 

মত ইয়োরোপের ছুই অমর মহাকাব্য । এই ছুই গ্রন্থ থেকে 

প্রাচীন শ্রীমের উপকথার আমরা নমুনা পাই । তাতে দেখি 
কেমন করে গ্রীকর! ট্রয় নগরী অবরোধ ক'রে ধংস করে ও 
কেমন করে পরে একটি গ্রীক কুলের নেতা ইউলিসিস ( ওডে- 
সীয়ুস ) বহু দিন নানা সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে অবশেষে 
নিজের দেশ ইথাকাঁয় ফিরে যান। ট্ররর নগরীর যুদ্ধে দেবতারাও 
মানুষের পক্ষ নিয়ে লড়াই করেছিলেন । একদল দেবতা যেমন 

ট্রয়বাসীদের পক্ষে লড়েন তেম।ন আর এক দল অবরোধ- 

কারীদের পক্ষে ছিলেন । কোনও দেবতার আশ্রিত কোনও 

বীরের মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দিলে দেবতারা তাকে সরিয়ে 

ফেলতেন। অলিম্পাসের চূড়ায় আনন্দ উৎসবে মগ্ন হয়ে 
দেবতারা আলোচনা করতেন যে, আর বেশীদিন হু পক্ষের 

লড়াই চালানো ঠিক হবে কিনা ! 
এই জব অতীতের উপকথার বাস্তব সঙ্গে রপকথার অদ্ভূত 

সংমিশ্রণ হয়েছে। এর কতটুকু ইতিহাস আর কতটুকুই ব৷ 



এ 

হাতির হল ১৭৫. 

রূপকথ!? ?  শ্রীকরা রর কোনও দিন ই্রয়ের প্রাচীরের ০ ভেতর 
থেকে জংগ্রাম করেছে? আর ট্রয়! সত্যিই কি এ নামে 
কোনও শহরের অস্তিত্ব 1ছল ? 

ব্ছু দিন এ নিয়ে পাণ্তদের ভেতর তর্ক চলেছিল । 

অবশেষে একজন পুরাতাত্বিক এর মীমাংসা করে দেন। 
ইলিয়াডের নির্দেশ অনুসরণ করে তিনি এশিয়া মাইনরে গিয়ে 

টরয়ের ধ্বংসস্তপ খুঁড়ে পর্যবেক্ষণ করে আসেন। 
ওডেসীর সবটাই যে রূপকথ। নয়-__তা৷ এ ভাবে প্রমাণিত হয় । 

পণ্ডিত মহল এই সত্য আবিষ্কার করেন। তারা কাব্যে বণিত 
ইউলিসিসের ফেরার পথ অনুসরণ করে আবিষ্কার করেন ষে, 

পদ্মমধু খেয়ে থাকার দেশ (0০০11130775 ০1 0116 1400015-581515) 

হচ্ছে বর্তমান আফ্রিকার ত্রিপোলীর উপকূল। ইয়োলাস হচ্ছে 
আধুনিক লিপাস্কি দ্বীপ। সীলা ও চেরিবডিসের মাঝে পড়ে 
যে ইউলিসিসের জাহাজ ভাডবার উপক্রম হয়েছিল---সেই 
ছুটির অবস্থানও এর! খুজে পান। 

ওডেসী যেমন সবটাই বূপকথা। নয় তেমনি আবার সবটাই 

সত্যি মনে করাও ভূল । ভ্রমণ বৃত্তান্তের সঙ্গে জড়িত আছে 

রূপকথা । পাহাড় হয়েছে দৈত্য--দ্বীপবাসী অসভ্যরা দেখ। 
[দয়েছে এক চক্ষু রাক্ষস হায়ে। 

সে যুগের মানুষ শুধু তাদের জন্সস্থানের আশেপাশেরই 
খোঁজ খবর রাখত । তাদের মধ্যে যারা বিদেশে গিয়ে ব্যবসা 

বাণিজ্য করত, তারাও উপকূল ছেড়ে বেশী দূর যেত না). 
১০ 



১৭৬ মানুষ কি করে বড় হল 
মিসস পিসি, সি স্টল শি সপ সি সি ০৬ সি সস পি ৩৯ সত জি 

ই সি পি সস পা 

কোনও দিক নির্ণয়ের যন্ত্র বা মানচিত্র ন]-থাকায় উন্মুক্ত সাগরের 
উপর দিয়ে দূর দূর দেশে যাতায়াত ছিল খুবই বিপজ্জনক ! 
সূর্য্য ও নক্ষত্রের অবস্থান থেকে তারা কোনও মতে সমুদ্রে 

পাড়ি দ্রিত। সমুদ্র গর্ভে লুকানো থাকত হাজারো বিপদ । 
সামান্ত তরঙ্গের আঘাতে পেটমোটা জাহাজগুলো ছুলতে 

থাকত অথই জলের উপর! বড় বড় পালগুলো সামলানে। 

হ'ত কঠিন। ঝড়ের ধাক্কায় ধাক্কায় পারে এসে পৌছলে 
নাবিকেরা সবাই মিলে সেই জাহাজ টেনে মাটিতে তুলত-_ 
তখনই ছিল তাদের নিস্তার, তার আগে নয়। 

সমুদ্রের চেয়েও বিদেশ ছিল তাদের কাছে বেশী ভয়াবহ । 
সর্ববদ! তাদের ভয় হ'ত, এই বুঝি রূপকথার রাক্ষসরা তাদের 

খেয়ে ফেলবে । যে কোনও নতুন জীবকেই তার! দৈত্য-দানব 
মনে করে ভয় প্তে। 

তবু মানুষ সমুদ্রযাত্রা বাদ দেয় নি। প্রত্যেক যাত্রার সঙ্গেই 
তাদের চোখে পুথিবীর সীমান। বেড়ে গেছে। রূপকথার 
দেশের সীমানা এইভাবে সরে যেতে থাকে । সমুদ্র ছাড়িয়ে 
মহাসাগরে পড়লে তারা বিভ্রান্ত হয়ে যেত। অপার 

জলরাশির শেষ আছে বলে মনে হ'ত না। তার! প্রত্যেকবার 

বিদেশ ভ্রমণ থেকে ফিরে এসেই বলত যে, পৃথিবীর শেষ 

প্রান্তে গিয়েছিল ; আর গোটা প্থিবীই বিরাট জলরাশি 
দিয়ে ঘেরা । আরও হাজার হাজার বছর পরে লোকে 
ইয়োরোপ থেকে ভারত, চীন থেকে ইয়োরোপে যাতায়াত 



মানুষ কি করে বড় হল ১৭৭ 

আরম্ভ করে। নাবিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে দেখে যে 
তার এপারেও ঠিক তেমনি" লোকজন বসতি-বনুল দেশ আছে। 

কিন্তু বৈজ্ঞানিক সর্তযের সঙ্গে রূপকথার অপূর্ব সংমিশ্রণ 
আরও বহুকাল চলেছিল । 

আবিষ্কারক কলম্বাসের ধারণা ছিল যে, আমেরিকার এক 
পাহাড়ের চূড়ায় হচ্ছে স্বর্গ! তিনি স্পেনের সম্াঙ্ভীকে চিঠি 
লিখে জানালেন, সেই স্বর্গের আশে পাশের জায়গা ও আরও 
অনেক কিছু আবিষ্কার করার ইচ্ছা তার আছে। 

পঞ্চদশ শতাব্দীর রাশিয়ার লোকেরও ধারণ! ছিল যে, 

উরাল পর্বতের ওপারের লোকেরা! সার! শীতকালে ভালুকের 

মত শুধু ঘুমিয়ে থাকে! অনেক পুরানো হস্তলিপি পাওয়া 
গেছে। এর নাম “পূর্বাঞ্চলের অদ্ভুত লোক !” তার মধ্যে 
মস্তকহীন (কবন্ধ ), মুখহীন ও বুকের ভেতর চোখওয়!লা 
নানা রকমের মানুষের বর্ণনা আছে। এ সমস্তই আমাদের 

কাছে হাস্তকর মনে হয়, কিন্তু আমরা যেন ভূলে না যাই, 

আমরা এখনে :অল্প বিস্তর এই রকম ভুল করে থাকি । 

এখনো আমাদের অনেকের ধারণা এই যে, চন্দ্রলোকে ও 

বুধ গ্রহে নান! কাল্পনিক অদ্ভুত জীবের বসবাস আছে। 
এককালে অদ্ভুত জীব্জন্তর অস্তিত্ব পৃথিবীতে আছে বলে আমরা 

মনে করতাম । আজ জ্ঞানের দুর্বার আলোক শিখায় প্লেই 
অন্ধকার দূরে গিয়ে মানুষ যেন মুক্ষিলে পড়েছে। তাই. 

অনেকে সেকালের কাল্পনিক কিন্তুতকিমাকার জীব এখন 



১৭৮ মান্ষ কি কৰে বড় হল 
সিস্ট সিসি সিপা্বিাসস টি 

পি শি সপ সস পি সদ সত ৯৯ পপ সি সস ৯ 0 পি পাক শপ সা ইলা টিপ পা সম আপ হন পি 

অন্যান্ত গ্রহ উপগ্রহে রয়েছে ভেবে খন সাস্তবনা পেতে 

চায়। 

প্রথম কবি 

প্রত্যেক যুগেই মানুষ রহস্তের হাত থেকে কিছু না কিছু 
মুক্তি পেয়েছে । কারিকর ক্রমে নিজের শক্তিতে বিশ্বাস 

করতে শিখেছে । কাজের সময় সে আর বড় একট মন্ত্র 

পড়ত না। হৃর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অন্ধকার কেটে 

যায় তেমনি ধীরে ধীরে মানুষের জীবন থেকে যাছ্বিগ্ঠার 

প্রভাবও কেটে গেল। 

গ্রীসেরে চাষীরা আগে ফল-দেবতা ডিয়োনীসাসের 
আরাধনার জন্তে নানান খেলা-ধুলার আয়োজন করত । সেই 

দলবল মিলে নাচ গান করত, নৃত্যগীতে দেখান হ'ত 

ডিয়োনীসাসের মৃত্যু, তীর পুনজ্জবিন, শীতকাল চলে গেলে 
আবার কি করে তিনি পৃথিবীকে ফলফুলে সজ্জিত করে 

তোলেন। জীবজন্তর মুখোস পরে লোকে মন্দির ইত্যাদির 

সামনে নাচত। একজন ডিয়োনীসাসের কাহিনী আগে 

: বলে যেত, অন্যের! তারই সঙ্গে দোহা দিত। 
হ কালের সেই সম্মোশন ক্রীড়া অনেকটা সাধারণ খেলার 

টুর নেতা৷ যে শুধু দেবদেবীর সুখ-ছুঃখের গানই 
- করত ড় নয়, অঙ্গভঙ্গী দিয়ে সেগুলো বোঝাবার চেষ্টা 

'করত।”-বুক চাপড়ে, কেঁদে, আকাশের দিকে হাত তুলে 



মাছ্য কি করে বড় রী ১৭৯: 

তারা মনের নানইন, ভাব প্রকাশ করত! এরাই ছিলেন 

ভবিষ্যতের নট-নটাদে'র গুব্বপুরুষ। 
কয়েক শতাব্দী কেটে গেলে এই যাছ্বিষ্ভ।র ক্রিয়া প্রক্রিয়া 

থেকে যাছুর অংশ লোপ পায়। রইল শুধু খেলাটাই ! 
আগের মতই লোকে নাচত, গাইত, কিন্তু চারণেরা আর 

দেবতাদের কথা বলত না। এখন তার! নিজেদেরই সুখ ছুঃখের 

গাথা গেয়ে বেড়াত! তাদের সঙ্গে দর্শকরা ও হাসি কানায় 

যোগ দিয়ে আমোদ করত । 

নায়ক যে শুধু প্রধান অভিনেতা তাই নয়, সে প্রথম কবিও' 
বটে। গোড়ার দিকে সে শুধু দলবন্ধ ভাবে গাইত কিন্তু ক্রমে 

সে একাও গান করত । 

তার গানের বিষয়বস্তু ছিল দেবদেবী, মহিল৷ ও বীর- 
পুরুষদের বীরত্বের কাহিনী । এ সব গান ঠিক স্তব-স্তরতির 
পর্যায়ে পড়ে না। মানুষের বীরত্বের কাহিনী গেয়ে অন্তকে 

অনুপ্রাণিত করাই ছিল এই গাথার উদ্দেশ্য | 

তাহলে প্রেমের গান কোথা! থেকে এল ? প্রেমের গানের 

জন্ম হল বিবাহ, কিংবা ফসল ভোগের উৎসব ইত্যাদি থেকে! 
এ সমস্ত উৎসবে গায়কদল ছোট ছোট গান করত । মেয়েরাঁ*: 
চরক! নিয়ে বসে কিংবা! ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কীঞ্চেগ্ীরে; 
সেই গানের দোহা ধরত! 

কে যে প্রথম প্রেমের গান কিংবা বীরত্বের শি 
করেন__তা আমাদের অজ্ঞাত ! একজন নয় বলাই বাহুল্য রর 



১৮০ মান্য ৪ করে বড় ক 

শত শত যুগের » শত সহশ্র কবির ও ও স্তর ৫ ভেতর র দিয়ে শুধু 
সমস্ত গান ও গাথা রূপ পরিগ্রহ করেছে । গায়কের হাত থেকে 

গায়কের হাতে চলতে চলতে বনু গাথার রূপান্তর হয়! নদী 

যেমন নানা ছোট ছোট জলস্রোতের সমষ্টি থেকে উদ্ভৃত হয়-_ 
তেমনি আধুনিক কবিতাও এ সব গানের ভেতর থেকে জন্ম 

নিয়েছে । 
আমরা সচরাচর বলে থাকি, হোমার ইলিয়াড লিখেছেন। 

কিন্ত তিনিই কি এক সব লিখেছেন? 
বীরত্বের গাথ। যখন রচনা করল সেই প্রথম অবস্থায় মানুষ 

গোষ্টীগত ভাবে কাজ করত । কাজেই গানের ভেতর গোষ্ঠীর 

সকলেরই কিছু না কিছু অবদান ছিল। গায়ক সম্পূর্ণ গানের 

অদল-বদল করলেও তখনো মনে করত না যে, সেই গান তৈরী 

করেছে! 

কিন্তু আরে! পরে মানুষ ভালে। করে আত্মপর ভেদাভেদ 

শিখল। গোষ্টীপ্রথা তখন ভেঙ্গে যাচ্ছিল। আগের এক্য ও 

সাম্য আর ছিল না! কারিকর নিজের খুশিমত কাজ করত। 

গোষ্ঠীর অনুগত দাস বলে সে আর নিজেকে মনে করত ন।। 

কয়েক শতাব্দী পরে গ্রীক কবি থিয়োগ্রিস বললেন £ 

“আমার হাতের অক্ষয় ছাপ একে দিয়েছি এই কবিতায়-- 

এ স্থষ্টি আঁমার__আমারই শিল্পের, কেউ যেন একে চুরি করে 

তার বলেন্্বাবী না করে - সকলেই বলবে--এগুলে। মেগারার 

কবি বিক্মোিসের মাপন মনের গোপন গাথ! |” 



মাহ কি করে বড় হুল ১৮১ 
রাত ৬০ ০” শিপ ০৬০ উন লা সি 

গ্রোষ্টীপ্রথার » সময় কেউ এ ভাবে লিখতেই পারত না। 
মানুষ ক্রমেই বেশী করে “আমি” শব্দটির ব্যবহার করতে 
থাকে । মানুব যে নিজে কিছু করছে না--দেবতা তাকে দিয়ে 
সব করিয়ে নিচ্ছেন--সে যুগ অতীতের মধ্যে চলে গেছে । 
এখনকার কবি যদিও বলেন যে কাব্যদেবী তাকে উদ্দবীপিত 
করেছেন তবু নিজেকে তিনি কাব্যস্থষ্টি থেকে কখনই সম্পূর্ণ 
বাদ দিয়ে চলেন না_চলতে পারেন না । 

“কাব্যদেবী আমায় জাগিয়েছেন_-আমি অমর হব |” 
গ্রীসের মহিলা! কবি শ্যাফোর এই কবিতায় মতীত ও 

বর্তমান মনোভাবের সংমিশ্রণ হয়েছে । তিনি বিশ্বাস করেন 
যে, ভাগ্য দেবীই তাকে দিয়ে লিখিয়ে নেবেন-_-কি লেখা 
উচিৎ। সেই লেখার ভেতর আবার দেখি তারও অমর 
হবার আকাতক্ষ। । আধুনিক যুগের মিলটন ও মধুস্থদনের 
কাব্যেও আমরা এমনি “মামি” ও “তিনি”্র মেশামিশি 
দেখতে পাই । 

এই ভাবে মানব বাড়ছে । আবার সে যতই বাড়ছে 
তার চার পাশের জগতের পরিনরও ততই বেড়ে চলেছে । 










